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ছন্দে নূতন ধারা *্ত =" টং তত ২২৮ 


স্পা 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া 
যায়, কিন্তু মুদ্রণের নানা অসুবিধার জন্য চতুর্থ সংস্করণ পূর্বে প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্ত আমি পাঠকবৃনের মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। 

এই সংস্করণে “বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান’ * সম্পর্কে একটি নৃতন 
পরিচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে, এবং “বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ” সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি 
পরিবর্ধন করা হইয়াছে | উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্তন নাই । 

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীব্ভাস রায়চৌধুরীর পরামর্শ-ক্রমে এই সংস্করণে ছন্দের 
5t৮1৪এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'রীতি’ কথাটি ব্যবহার করা হইল। তাহার 
পরামর্শেই নূতন কয়েকটি বিষয় যোজনা করা jl | তজ্জন্ত আমি তাহার: 


নিকট খণী। 


এই সংস্করণের প্রকাশ- সম্পর্কে আমার ক্ষার অধ্যাপক যুক্ত শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অর্ধীর্গক শ্রীযুক্ত ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন । একারণে তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ | 


বিনীত 


কলিকাতা yA 
গ্রন্থকার 


মাঘ, ১৩৫৫ 


* ১৩৫৪ নে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা*র বাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত ‘রবীন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
গীর্ঘক মংৎপ্রর্দীত একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যামোদীর! পাঠ করিতে পারেন 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণে দুই একটি নূতন সুত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন 
অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে। তন্ারা বাংল! ছন্দের তথ্য আরও বিশদরূপে 
ব্যাখ্য| করার প্রয়াস করা হইয়াছে। 

চরণের ‘লয়’ ও অক্ষরের ‘গতি’সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ব এই সংস্করণে স্থান 
পাইয়াছে | হা 

এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । প্রথম ভাগ 
‘প্রবেশিকা’য় বাংলা ছন্দের স্থূল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্টাস্ত- 
সহযোগে লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃশাস্তরে 


প্রবেশের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা বায়। দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ছন্দের. 


মূল হুত্রগুলি উপযুক্ত টাকা ও উদীহরণ-সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তৃতীয় 
ভাগে অনেকগুলি সম্পুক্ত বিষয় ওতৃত্বের আলোচনা করা হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শঁবগুলি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 
শ্ীঙ্গনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । আশা করা যায় যে এই শব্দগুলি সর্বসাধারণেও গ্রহণ করিবেন । 


রি * * * সং 


কলিকাতা 


বিনীত 
বৈশাখ, ১৩৫৩ 


দ্বিতীয়' সংস্করণের ভূমিকা 
বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে আমার: 
বক্তব্যের মর্ম্মগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়! মনে হয় । 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া 
অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়। গিয়াছে। যাহা হউক সেই আলোচনার 
ফলে আমার মূল দিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস । 
অনেক পাঠ্যপুস্তকে ই আমার মতবাদ ও স্থত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে । বে সমস্ত 
সমালোচক আমার গ্রন্থের দোষক্রটর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাদের 
নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে 
সংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি। 
বাধ্য হইয়| অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ছেদ 


"ও যতি, স্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু-_-এই ঝুঁটটা শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ: 


করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সুক্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি। 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য 
প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্ত . 
পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। 

যাহার! বাংলা ছন্দ-স্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল পোষণ করেন, তাহারা এই 
গ্রন্থের সহিত মত্গ্রণীত Studies in Rabindranath’s Prosody ( Journal 
of the Deptt, of Letters, Cal. Univ, Vol. XXXI ) এবং Studies 
in the Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse. ( Journal of 
the Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) পাঠ করিতে 


পারেন। 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


বাংল! ছন্দ-সন্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, ' বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন ধরণের বাংল। ব্যাকরণের শেষে ছন্দ- 
সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের 
নাম ও উদাহরণ, ছাড়! বেশী কিছু থাকে না| বাংল! ছন্দের প্রকৃতি বা.তাহার 
মূল তথ্য-সন্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংলা 


সাহিত্য ও বাংল! ভাষা-সন্বন্ধে যাহার! গবেষণ! করিয়াছেন, তাহারাও ছন্দ. 


লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই । সাময়িক 
পত্রিকায় কাংল! ছন্দ-সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎসর ধৰিয়া প্রকাশিত 
হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম- 
প্রমাদে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নান! সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ- 
গুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌। কিন্ত দুঃখের বিষয় তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে কোন 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অগ্রসর হন নাই। ব্বগীয কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি 
প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথ্যের নির্দেশ আছে, কিন্ত তাঃাও ঠিক 
উপযুক্ত ও সর্বাংশে সুক্ম আলোচনা নহে । শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি 
প্রবন্ধে /সত্যন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি .লেখকগণের মতান্গযাঁয়ী কয়েকটি বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দেশের চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত এ্তিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া, 
বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় ন! |. 
চ এ ক Yen A নি j 
উপযুক্ত নীতিতে বাংল! ছন্দের আলোঁচনী, করিতে গেলে বাংল! কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্‌-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্য 
ছন্দের রীতি আলোচন! করা আবগ্তক। কিরূপে বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ হইল, ভারতীয় অন্ান্ত ভাষার ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের কি 
সম্পর্ক, বাংল! ছন্দের । ইতিহাসের মধ্যে যোগস্থত্র কি ইত্যাদি তথ্যের 
আলোচনাও অত্যাবগ্ডক। তজ্জন্ড বাংলার ভাষাততব, বাঙালীর ইতিহাস, 
বাঙ্গালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চর্চা আবগ্রক ৷ ছন্দোবিজ্ঞান, 


./০ 


ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জান! চাই। বাংলা ছাড়া অপর দুই 
একটি ভাষার কার্য ও ছন্দের প্রক্কৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই। অবশ 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের স্ক্রতাও আবশ্যক | এই ভাবে আলোচন! 
করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংল! ছন্দের প্রকৃতি 
ও শক্তি-সম্বন্ধে ধারণ! সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল 

“ প্রকৃতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মুলীভূত এক] কোথায়, তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ ও জাতি-বিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব কি নাঁইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া 
যাইবে ন1। 


Ld গু « ৯ 


AEA ০৯০... লতা 


যে কয়েকটি সুত্রে এখানে বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নির্দিষ্ট হইল, তাহা! 
প্রাচীন তথ! অর্ধাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে । এতদ্বারা সমগ্র বাংল! 
কাব্যের ছন্দের একটি এক্যস্থত্র নিদিষ্ট হইয়াছে। এ স্থ্রগুলি বাংলা ভাষার 
প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের প্যায় বাংলা 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি 3% ও Beat, এই জন্য এই স্ুত্র-পরম্পরাকে 
সংক্ষেপে I'he Beat and Bar Theory বা ‘পর্ব পর্ববাঙ্গ-বাদ? বলা, যাইতে 
পারে। 


* x * 5 € 


বিজ্ঞানসন্মত, প্ৰণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ 
হয় এই প্রথম প্রয়াস । আশা করি, স্থধীবৃন্দ ইহার ক্রুট-বিচ্যুতি মার্জনা 


করিবেন। ইতি 


| কারমাইকেল কলেজ, 
রঙগপুর বিনীত 


২০ আাবণ, ১৩৩৯ গ্রন্থকার 


পুর্ণ যতি 


(দৃঃ ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে || 
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে || 

(দৃঃ২) ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন | সভাতে || 
মাঝখানে তুমি | দীড়ায়ে জননী | শরৎকীলের | প্রভাতে || 

(দৃঃ ৩) ওগে। কাল মেঘ, | বাতাদের বেগে | যেয়োন।, যেয়োনা, | যেয়োৌনা ভেসে ; || 
নয়ন-জুড়ানে! | মূরতি তোমার, | আরতি তোমার | সকল দেশে | 


বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কয় পংক্তি প্চ উদ্ধত করা হইল, লক্ষ্য 
করিলেই দেখা যাইবে যে গদ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে । 
পন্যের এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং এই বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে | চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেইখানেই জিহ্বা পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিরাম-সথলগুলিও যেন পূর্ব্ 
হইতে প্রত্যাশিত; একটা নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহার! অবস্থিত। 
গছ্েও অবশ্য বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শবোৌচ্চারণ গণ্েও সম্ভব নয়। কিন্তু 
গন্ধের প্রতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল না-ও থাঁকিতে পারে, এবং বিরাম-সথল 
গুলির অবস্থান কোন স্ুনিদিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় না। 
পণ্যের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পতের 


পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম-চরণ-_দেওয়া হইয়াছে। এই “চরণ” অবলম্বন 
করিয়াই যেন ছন্দঃসরস্বতী বিচরণ করেন। প্রীতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 


ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বলা হয় পুর্ণ যতি । উদ্ধত 
টৃষ্টাস্তগুলির প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 


লু 


২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত। 
যে কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখা যায় যে প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাটা ছাটা, 
মাপা মাপা_-কীরণ নিয়মিত দৈর্ঘ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্য রচিত হয়। 


১/ যতি ( অৰ্দ্ধযতি ) ও পর্বৰ 


কিন্ত অনেক সমর দেখা যাইবে যে পদ্বের চরণগুলি পরম্পর সমান নহে। 
নিম্নের দৃষ্টাস্তগুলি হইতেই তাহ! প্রতীত হইবে I হ l 
(দৃঃ ৪) ওগো নদীকুলে | তীর-তৃণতলে | কে ব'মে অমল | বসনে || 
শ্যামল বনে? || 
সুদুর গগনে | কাহারে নে চায়? || 
ঘাট ছেড়ে ঘট | কোথা ভেসে যায়? | 
নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, || 
ওগো নদীকুলে | তীর-তৃণদলে | কে ব’নে শ্যামল | বসনে ? || 
(দৃঃ€) মকরচূড় | মুকুটথানি | কবরী তব | ঘিরে || 
পরায়ে দিনু | শিরে | 
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সখী | দল || 
তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল ঝল | মল || 

এসকল ক্ষেত্রে দুইটি পূর্ণ যতির মধ্যে ব্যবধান সমান বা সুনির্দিষ্ট নহে। 
তবু এখানে যে পদ্বছন্দের সমস্ত গুণ-ই বর্তমান তাহা স্বীকার করিতে হইবে | 
সুতরাং পূর্ণ যতির অবস্থান বা চরণের দৈর্যকে-ই ছন্দের ভিত্তিস্থ। পর বলিয়া 
স্বীকার কর! যায় না| তবে সে ভিত্তি কি? 

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু সুক্মভাবে পদ্যের চরণ বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে। চরণের শেষে পূর্ণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার 
হুম্বতর বিরাম-স্থল আছে। ওঁ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধত দৃষ্টান্তগুলিতে | এই 
চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ কর! হইতেছে । রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে 
এক বিশেষ পরিমাণের জল লইয়া যাত্রা করে, যখন কতক দূর যাওয়ার পর 
সেই জল শেষ হইয়া আসে তখন পূর্ব-নির্দিষ্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়া 
পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহ করে। সেইরূপ চরণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একটা 18121 প্রয়াস বা বৌকের আরম্ভ হয়। সেই ঝৌকের 
প্রভাবে এক বা একাধিক শব্দ বা.শব্দাংশের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝৌকের 
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প্রবেশিকা ৩ 


পরিসমাপ্তি _ঘটে, তখন নূতন করিয়া শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্যক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে আর্দবতি, উপযতি, ভ্রস্বযতি বা শুধু 
যতি বলা যাঁয়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্ব-ই অধ্কি। উদ্ধৃত 
পদ্বাংশগুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুত্ব 
প্রতীত হইবে। যদি উপযুক্ত স্থলে নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যতি না পড়ে, 
তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটবে । ৫ম দৃষ্টান্তে ‘দিন্ত'র স্থলে ‘দিলাম,’ “বাতির স্থলে 
‘প্রদীপ’ লিখিলে যতি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে না পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। 

যে কয়টি পদ্তাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাঁহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে এক 
একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড় যাহাই হউক, চরণের মধ্যে হ্রস্বতর যতিগুলি 
সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত। অর্থাৎ, একটি হস্ববতি হইতে ( কিম্বা 
চরণের প্রারম্ভ হইতে ) পরবর্তী যতি পর্য্যন্ত শব্দ বা শব্দাংশগুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে। এইটি বাংল! ছন্দের মূল তথ্য। 

এক যতি (কিম্বা চরণের আদি ) হইতে পরবর্তী যতি পর্য্যন্ত চরণাংশ-কে 
বলা হয় পর্ব উদ্ধৃত সম দৃষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ওর দৃষ্টান্ত 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ১; ২, ২ ৪১ ৪ 
পর্কা, ৫ম দৃ্টাস্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব আছে। উচ্চারণের 
সময় এক এক বারের ঝৌক বা ॥]১০এ আমরা যে টুকু উচ্চারণ করি, 
তাহাই এক একটি পর্ব। সোজা ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিঃশ্বাসে” 
যে টুকু বলা হয়, তাহাই পর্ব্ব। সাধারণতঃ, এক একটি পর্ব কয়েকটি গোটা 
শবের সমষ্টি । 

পর্ক-ই বাংলা ছন্দের উপকরণ । ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানাভাবে, 
নানা কায়দায়, নানা patter বা নক্সা অনুসারে রচনা করিতে পারি, কিন্ত 
মূল উপকরণ এক একটি ফুল। তেমনি নান! কায়দায়, নানা নক্সায় আমরা 
পর্বের সহিত পর্বব সাজাইয়া নানা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (18798) 
রচনা করিতে পারি, কিন্ত ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 
এক একটি পর্ব । 

ছন্দের মূল ভিত্তি একটা একা । সেই এক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্বের 
ব্যবহারে | বে কয়েকটি দলা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষ। করিলে 
দেখা যাইবে যে তাহাদের ছন্দ নিয়মিত দৈর্ঘ্যের পর্বের ব্যবহারের উপরই 


প্রতিষ্ঠিত। 


৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

অবশ্য একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংল! ছন্দোবন্ধে চরণের শেষ 
পর্বটি অনেক সময় ছোট হয়] তাহার ফলে পূর্ণঘতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নির্দেশ 
করার সুবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল (মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধবনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিরা ঝন্ধত হয়। 

যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ] যাইবে যে 
পর্ধগুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সমর ছোঁট। ৪র্থ ও 
৫ম দৃষ্টান্তে চরণের দৈর্ঘ্য সুনিয়মিত নহে, কিন্ত ঠিক একই মাপের পর্কা ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া! ছন্দ বজায় আছে। বস্তুতঃ ছন্দের মূল উপকরণ-_পর্ধের 
পরিমাপ-যদি স্ুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ৪র্থ দৃষ্টান্তের ১ম চরণের ১ম পর্বটি, বা ৫ম 
দৃষ্টান্তের ৩য় চরণের ১ম পর্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয় না। কিন্ত যদি চরণের দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া পর্বের পরিমাপ অসমান করা 
হয়, তবে ছন্দোভন্দ ঘটিবে। ১ম দৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া! বদি বলা হয় 


রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে || 
শিশুর! মন দেয় | নূতন সব পাঠে | 


তবে চরণ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে পর্বের 
দৈর্ঘ্যের সঙ্গতি থাকে না, স্থতরাং ছন্দোভঙ্গ হয়। 

সাধারণতঃ একটা পদ্ধে বা পদ্যাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ব ব্যবহৃত হয়, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের এক্য বজীর থাকে । উদ্ধৃত প্রত্যেকটি ৃষ্টান্তে 
তাহাই হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা! যায় যে একাধিক প্রকারের 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্ত তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট 
নিয়ম বা নক্স! অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । যেমন, 


(দৃঃ ৬) তার! সবে মিলে থাক্‌ | অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে, | শ্রাবণ-বর্ষণে $ || 
যোগ দিক্‌ নির্বরের | মঞ্জীর-গপ্তন-কলরবে | উপল-বর্ধণে || 
এই দৃষ্াস্তটিতে এক একটি চরণের মধ্যে পর্বগুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর 
পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একটা দৃঢ়, সুস্পষ্ট নক্সা (pattern) 
অনুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্বের সংযোজন! হইয়াছে। 
তাহাতেই ছন্দের মুলীভূত এক্য বজায় আছে। 


‘x 


প্রবেশিকা ৫ 


যদি এইরূপ কোন সুস্পষ্ট নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন মাপের পর্কের সমাবেশ 
করা না হয়, তবে দেখা যাইবে যে পছছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না। 
যদি ৬ষ্ট দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লেখা হয়_ 
অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে | শ্রাবণ-বর্ষণে | তার! সব মিলে থাক; || 
নির্বরের | মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘর্ষণে | যোগ দিক্‌ |! 


তবে দেখা যাইবে যে পদ্যছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই । নক্সা (pattern) 


ভাডিয়া যাওয়াই তাহার Sf 
অক্ষর ও মাত্র 


বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বের পরিমাপ-ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ কর! হয় মাত্রার সংখ্য! অন্থুসারে | পথের দৈর্ঘ্য যেমন মাইল বা গজ 
হিসাবে মাপা হয়, বাংলা পদ্যে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্রা হিসাবে। 

যে কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
“অক্ষর” ব| 5)1191র সমষ্টি । ‘অক্ষর’ বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ 
বুঝিলে ভুল করা হইবে, সংস্কতে ‘অক্ষর’ ৪11ওর-ই প্রতিশব্দ । ‘অক্ষর! 
বাগ্যন্তেব স্বন্তয প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (হুম্ব বা 
দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে, বাঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া! অবশ্য এই স্বরধবনি-কে রূপায়িত 
করিতে পারে । “জননী, এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি-_জ+ন+নী! 
“শরৎ” শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি-_-শ+রৎ। “রাখাল? শব্দটিতে অক্ষর আছে 
ঢুইটি__রা+খাল্‌। গুঞ্জন’ এই শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি__গুন্+জন্‌। 
বলা বাহুল্য যে ছন্দ ধবনিগত; “ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। সুতরাং 
শব্দের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
সমস্ত বিচার করিতে হইবে। 

বাংল! উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হৃম্ব, না হয়, দীর্ঘ। হুন্ব 
অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর ছুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কবিতার 
আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষর হস্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহ বোঝা যায়। 

মাত্রা-বিচারের অন্ত বাংলা অক্ষরকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়_স্বরান্ত 
{ যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধবনি থাকে ) ও হুলন্ত ( যে সকল অক্ষরের 
শেষে একটি ব্যঞ্জন বা যুক্তত্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরা অক্ষর সাধারণতঃ 


৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
২য় দৃষ্টান্তে ‘দাডায়ে জননী’ এই পর্বটিতে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। স্থতরাং 
ইহার মোট মাত্রা-সংখ্যা-৬। হলন্ত অক্ষর যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তবে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত ‘শরৎ কালের’ এই পর্কটিতে ‘রৎ' ও “লের? 
এই দুইটি অক্ষর হলন্ত এবং তাহার! শব্দের অন্ত্যাক্ষর ; সুতরাং তাহারা দীর্ঘ । 
অতএব “শরৎকালের’ এই পর্বটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখযা_৬। 
এইভাবে হিসাব করিলে দেখা! যায় যে ১ম দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব 
৮4৬, মূল পর্ব ৮ মাত্রার; ২য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬4-৬+ ৬4-৩, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ওয় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৫, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রীর; ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬-৩, ৬, ৬4৬ 
৬7৬, ৬+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩, মুল পর্ব ৬ মাত্রার ; ৫ম দৃষ্টান্তে মাত্রার 
হিসাব ৫4-৫4-৫47২) ৫+২, ৫+৫+4২, ৫4৫4৫ +২, মুল পর্ব ৫ মাত্রার । 
এ সকল ক্ষেত্রেই একট নির্দিষ্ট মাত্রার পর্ব একমাত্র উপকরণরূপে ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। ( অবশ্য চরণের শেষ পর্বটি পূর্ণ যতির খাতিরে অনেক সময় ভ্রম্ব।) 
এই ভাবেই ছন্দের এঁক্য রক্ষিত হইয়াছে। 
৬ষ্ট ছষ্টান্তটি একটু অন্তরূপ । এখানে ঠিক একই মাপের পর্ব ব্যবহৃত হয় 
নাই। প্রতি চরণে পর্ব-বিভাগের সক্ষেত_-৮+১০+-৬, কিন্তু ঠিক এই.সঙ্কেতই 
বরাবর ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় এক্য বজায় আছে । 
এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে হলত্ত অক্ষর শব্দের ভিতরে থাকিলে 
অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইলে ( উচ্চারণের লয় * অনুসারে ) উহ! হুম্ব বা দীর্ঘ 
হইতে পারে। আলোচ্য ৬্ঠ টৃষ্টান্তে অনেক ঘুভ্তাক্ষরের ব্যবহার আছে, অর্থাৎ 
শব্দের অন্ত ছাড়া আরও অস্ত্র হলন্ত অক্ষরের প্রয়োগ হইয়াছে । সেগুলি 
এখানে হ্ৰস্ব উচ্চারিত হইতেছে | যেমন, ‘ঞ্জীর’ শব্দের মধ্যে ২টি হলন্ত অক্ষর 
“মন্‌'+‘জীর’ ; এখানে ‘মন্‌ ্রস্থ, কিন্তু "জীর্ঃ শব্দের অন্ত্য অক্ষর বলিয়া দীর্ঘ । 
সেইরূপ "গুঞ্জন, শব্দের মধ্যে গুন্‌’ হস্থ, কিন্তু জন্‌; দীর্ঘ । 
কিন্ত অনেক স্থলে অন্তরূপ-ও হয়। যেমন 
(দৃঃ ৭) শুধু গুপ্রনে | কুজনে গন্ধে | সন্দেহ হয় | মনে 
লুকানো কথার | হীওয়। বহে যেন! বন হ'তে উপ | বনে 


এই গ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এখানে মূল পর্ব 


* '['empo ব| ৪০৪৫ (উচ্চারণের গতি )। 


"৬ 


প্ৰবেশিকা all 


৬ মাত্রার ।* শুধু গুঞ্জনে’ পর্কটিও ৬ মাত্রার ; এখানে গুঞ্জনে” শব্দের ‘গুন্‌ 
দীর্ঘ । একটু টানিয়া বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য ‘গুন্‌! দীর্ঘ হয়। 
হুক্মভাবে ধ্বনিবিচীর করিলে দেখা যাইবে যে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। এ চরণের গন্ধে” ‘সন্দেহ’ প্রভৃতি শব্দেরও অনুরূপ উচ্চারণ হইবে। 
“গন্ধে শব্দের ‘ন্‌’ ও এর মধ্যে যেন একটা কাক্‌ আসিয়া পড়িয়াছে, গন্ধে = 
গন্170)4ধে-৩ মাত্রা। 

এইভাবে উচ্চারণের লয় অনুসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলস্ত অক্ষর, 
স্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে । এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা পরে আলোচিত হুইবে। 


ছেদ 


গদ্য বা পদ্য ষাহাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
থামিয়া থামিয়া। উচ্চারণ করিতে হয়। যেখানে একটি বাক্যের (sentence ০ম 
01995) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয়; আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির (0185০) শেষ হয়, সেখানে 
বপ্ক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ থাম! বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
বলে। বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ বা পুর্ণচ্ছেদ। বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হুস্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ। এইরূপ ছেদ না দিয়া 
পড়িলে আমাদের উক্তির মর্ম গ্রহণ করা-ই যায় না। কমা, সেমিকোলন, দাড়ি 
ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নির্দেশ করা হয়। নিয়- 
লিখিত গগ্ভাংশে * চিহ্ন দ্বারা ছেদ এবং ** চিহ্ন দ্বারা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে। 
জাহাজের বীণী * অসীম বায়ুবেগে * থর থর করিয়। * কীপিয়। কীপিয়া * বাজিতেই লাগিল; + 
(শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব) 
ছেদের সহিত আমাদের ভাব প্রকাশের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক । যদি উপযুক্ত 
স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের 
অবস্থান বদ্‌লাইয়া লেখা হয়_ 
জাহাজের * বাণী অনীম * বায়ুবেগে থর * থর করি কীপিয়। « কাপিয়। বাজিতেই * লাগিল ** 


তবে বাক্যটির অর্থ কিছুই বোঝা! যাইবে না। 


+ ‘হাওয়া’ শব্দে দুইটি স্বরধ্ঝনি আছে, তিনটি নয়। হাওয়|= ৪৭২, ‘ওয়’ মিলিয়া! একটি 
বাঞ্জনধ্বনি=%. সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়া. স্থানা । 


৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
পগ্চেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে__ 


(দৃঃ৮). আজ তুমি কবি শুধু, * নহ আর কেহ-__ *%% 
কোথ| তব রাজসভা, * কোথা তব গেহ ? ** 


কিন্ত উদ্ধৃত পদ্যাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতি-ও পড়িবে। 
সুতরাং মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যতি অভিন্ন । মনে হইতে পারে যে গছ 
াহাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পদ্ধে বলে পূর্ণঘতি, এবং গন্ধে যাহাকে উপচ্ছেদ 
বলে, পঞ্চে তাচাকেই বলে অর্দযতি | কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিয়ের 
দৃষ্টান্তগুলি হইতে 'প্রতীত হইবে যে ছেদ ও যতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতে-ও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ না থাকিতে-ও পারে | যতির সময় হউক্‌ বা না হউক্‌, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 
না দিলে পছ্েও কোন অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয় না। 


(দৃঃ ৯) শোর খুঁজি * ও * | বাসর বাধি গো ** | 
জলে ডুবি, ** বীচি | পাইলে ডাঙ, ** || 
কালে। আর ধলে| * | বাহিরে কেবল**% || 
ভিতরে সবারি * | সমান রাও! ** | 
(দৃঃ ১) সজল ঢল | আয়ত আখি * || 
পিয়াল ফুল- | পরাগ মা'থি * | 
ঘুরিছে খুঁজি * | লেহন ক'রে * | মৃগ পদার | বিন্দ কার? ** || 
ময়ূর আর * | মেলিয়া পাখা * || 
করে না আলো! % | তমাল শাখা, * || 
কুন্ম-কলি | ফোটে না, ** অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার ** ॥ 
(দৃঃ ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইন্ু পুজিতে || 
পা দুখানি । ** আনিয়াছি | কৌটায় ভরিয়া || 
দিন্দুর। ** করিলে আজ্ঞা, * | সুন্দর ললাটে || 
দিব কোট|। ক ***+* 


পর্ধেরর মধ্যে ছেদ না দিয়া ১১শ দৃষ্টান্তট পাঠ করিলে একট। হাস্তকর হ-য-ব-র-ল 


সৃষ্ট হইবে । 


পুর্বে যে উপম! ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বল! 


যায় যে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন্‌ যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে তেমনি এক এক বারের 177159 বা পর্ব 


LAME ff 
Sao 


প্রবেশিকা ৯ 


উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের পরিশেষ হওয়ার পুর্বে অর্থ ও ভাব পরিষ্ফুট করার 
জন্য সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, পর্বের মধ্যেও 
ছেদ বসিতে পারে, তাহাতে পর্বের সমাস ক্ষুপ্র হয় না। আবার, যেখানে ছেদ 
বা উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থ গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্ব 1001019৩ বা ঝৌকের শেষ হইতে পারে, স্ৃতরাং নূতন 
impulse বা বৌক আরম্ভ হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে । এরূপ 
ক্ষেত্রে কৌন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহ্বা বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধ্বনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একটা নূতন ঝৌকের তরঙ্গ অনুভূত হয়। 
উপরের দৃষ্টানতগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও বতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে। 

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুক্ু 
অন্তান্য বৈচিত্রাবহুল ছনোর স্ষ্টি সম্ভব হইয়াছে 
ছন্দের উদাহরণ । 


ই 2) 

এক একটি পর্কের সংগঠন পরীক্ষ। করিলে দেখা'ফাইডরুমেন্হহ 
ক্ষুদ্রতর কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্তমান। এইগুলিকে বলা হয় ‘পর্ব্বাঙ্গ’। 
১ম দৃষ্টান্তের রাখাল গরুর পাল’ এই পর্বাটতে আছে তিনটি অঙ্গ,_ ‘রাখাল! + 
‘গরুর’ “পাল,” এবং ইহাদের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১০ম দৃষ্টান্তের করে না আলো? এই পর্বটিতে আছে দুইটি অন্গ_-কিরে না? + 
“আলো (৩+২)) ৬ দৃষ্টাস্তের ‘অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে” এই পর্বটিতে আছে 
তিনটি অঙ্গ__“অরণ্যের'+ স্পন্দিত” + পল্লব? (৪ +৩+৩)। 

পূর্বে একটি উপমাতে পর্ধ্কে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । পর্বাঙ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপড়ি বা দল। বোধ 
হয় রসায়ন শান্তর হইতে একটা উপমা! দিলে ইহার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝ! 
যাইবে। পর্ব যদি ছন্দের অণু (molecule) হয়, তবে পর্বাঞ্ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (॥600%)। যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু, 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাঁতের উপর সেই 
পদার্গের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্বের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের 


১০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


পর্ববাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরম্পরের 


সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর পর্বের প্রতি নির্ভর করে। রাখাল গরুর পাল’ 
এই পর্বটিতে ঠিক যে পারম্পর্ধ্যে পর্বাঙ্গ গুলি আছে তাহ! যদি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখা হয় ‘গরুর পাল রাখাল» তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে | 

প্রত্যেক পর্বের, হয়, দুইটি, না হয়, তিনটি করির়। পর্ববাঞ্জ 
থাকিবে। নহিলে পর্কের কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্বা্ 
দিয়া কোন পূর্ণাবয়ব পর্ব রচনা! করা যায় না। ( অবশ্য চরণের শেষে যে সমস্ত 
অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতন্্।) সুতরাং শুধু “পাল” এই শব্দ দিয়! 
একটা পূর্ণ পর্ব গঠিত হইতে পারে না। আবার 'মধু+রাখাল+গরুর+পাল" 
এইরূপ চারিটি পর্বাঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব-ও সম্ভব নয় | 

পর্ক্ের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্বাঙ্গগুলিকে বিস্তাস করার একটা বিশিষ্ট 
নিয়ম আছে। হয়, পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গুলি পরস্পর সমান হইবে, 
না হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে নিন্যন্ত হইবে । এইজন্য 
৩7:৩+২ এ রকম সঙ্কেতে পর্ধাঙ্গ-বিভ্তান চলিবে, কিন্তু ৩২4৩ এ রকম 
চলিবে না। 

. সুতরাং বলা যায় যে, পর্বের অন্তভূক্ত পর্ধাঙ্গের পারম্পর্যোর মধ্য একটা 
সরল গতি থাকিবে । এই যে গতি ব! স্পন্দন__-এইখানেই পর্বের প্রাণ, বা 
পর্বের ছন্দোলক্ষণ। শুধু “কুসুম” কথাটিতে কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্ত তাহার 
সঙ্গে “কলি? কথাটি জুড়িয়া৷ পরে যদি জিহ্বার ক্ষণিক বিরতির বা যতির ব্যবস্থা 
করি, অর্থাৎ 'কুহ্থম” ও ‘কলি’ এই দুইটি পর্বা্গ দিয়! 'কুন্থম-কণি” এই পর্বটি 
রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পনন অনুভব করিব। এই স্পন্দন-ই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২_-এই গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়। স্থরসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 
“বিষম-চপলা” বা অন্ত কিছু রসাল নাম দিতেন । 

পর্বের ভিতরে ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যে অবশ্য যতি থাকিতে পারে না, যতি ব। 
কঝৌকের পরিশেষ হয় পর্বের অস্তে। কিন্ত কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন হইতে 


পর্বান্ের বিভাগ বোঝা বায়; যেখানে একটি পর্ধাঙ্ের শেষ ও অপর একটি. 


পর্বাঙ্গ আরম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরলের 
আরম্ভ হয়। ১০ম দৃষ্টান্তে “করে না আলো” এই পর্ববটির বিভাগ যে “করে না,+- 


‘আলো’ এইরূপ হইবে, ‘করে+না আলো” কিংবা “করে+না+ আলো হইবে, 


চহ 
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না, তাহা ধ্বনিতরন্দের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাণীর 
হৃৎস্পন্দনের ন্যায় এই ধ্বনিতরঙ্গই পর্বের প্রাণ-্বরূপ | 

এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে বে পর্বের ভিতরে দুই পর্বান্গের 
মধ্যে যতির স্থান না! থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে ( ছেদ প্রকরণ এবং দৃঃ ৯ 
১০, ১১ দ্রষ্টব্য )। ছেদ কিন্তু পর্বাঙ্গের ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের 
বিচারে পর্কাঙ্গ একেবারে “অচ্ছে্ছোহয়ম্‌” 

অনেকে পর্ব ও পর্বান্দের পার্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ) পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ এক একটা ছোট গোটা মূল শব্দ, পর্বীন্সের মাত্রা- 

ংখ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১; পর্বের মাত্রা-সংখ্যা বেশী_৪ হইতে ১০ পৰ্য্যন্ত 

মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পর্বের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তিনটি 
পর্বাঙ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধো একট] গতির তরদ্ থাকে; পর্বীঙ্গ কিন্ত 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্ত 
তাহাকে অপর পর্বাদ্দের পাশে বসাইলে ছন্দের তর উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক 
উপমা দিয়! বলা যায়, পর্বান্দ যেন নিক্রিয় পুরুষ ব! প্রকৃতির মত; কিন্ত যখন 
শিব ও শিবানীরপ দ্রই পর্ববাঞ্জের মিলন ঘটে, 


“বিশ্বসাগর| ঢেউ থেলায়ে [ওঠে তথন|ছুলে,” 


অর্থাৎ ছন্দের স্থষ্টি হয়। 

পর্বের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্ছছন্দের এক্যের বন্ধন ; এক একটি চরণে 
বা স্তবকে ব্যবহৃত পর্বগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্বগুলির, মাত্রাসংখ্য! সমান 
সমান হয়। কিন্ত সমমীত্রিক দুই পর্ব্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই। ১ম দৃষ্টান্তে “রাখাল গরুর পাল” এবং «শিশুগণ দেয় মন” এই 
দুইটি পর্ব গ্রতিসম ও সমমাকিক, উভয় পর্বেই ৮টি করিরা মাত্রা আছে ; কিন্তু 
একটি পর্বের পর্বাঙ্গের সংস্থান হইলছে ৩+৩+২ এই সঙ্কেতে, আর অপরটিতে 
হইয়াছে ৪48 এই সঙ্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে “মাঝখানে তুমি’ আর 
শ্দাড়ায়ে জননী’ এই দুইটি পর্ব পরস্পর সমান, কিন্ত একটিতে পর্ববা্জ-বিভাঁগ 
হইয়াছে ৪4-২, আর অপরটিতে ৩+৩ এই সন্েতে। এই কথা মনে রাখিলে 
অনেক সময়ে পর্ব ও পর্ধাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারা যায়। যেমন, 


“মাথা খাও] ভুলিয়ে নঠিখেযে৷ মনো ক'রে” 


১২ বাংলা ছন্দের মূলপুত্র 
এই চরণটির পর্কবিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসমবদ্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল 
পবৰ ৪ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, | ভুলিয়ো ন! | খেয়ে! মনে | ক'রে-(২+২)+(২+২)+(২+২)+২ 
এইরূপ পবর্ববিভাগ হইবে? না, মূল পর্ব ৮ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, + ভুলিয়ে! না, | খেয়ো মনে+ক’রে= (৪4-8) 4 (৪ +২) 
এইরূপ পর্কবিভাগ হইবে? 'মাথা খাও” এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্ব্বাঙ্গ ? 
গ্রতিসম চরণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্রশ্নের সছুত্র পাওয়া যাইবে। 
প্রতিসম চরণটি হইল-_ 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে 
মূল পর্ব ৪ মাত্রার ধরিলে ছুই চরণের মধ্যে কোন সামঞ্ন্ত থাকে না। কারণ 
মিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাঁড়ির ভি | তরে 
“এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না। মূল পর্ব ৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 
(দৃঃ ১২) মিষ্টা্স : রহিল : কিছু * | হাঁড়ির : ভিতরে-৮+৬ 
মাথা খাও * : ভুলিয়ো-ন! * | খেয়ে! মনে : ক'রে-৮+৬ 
সুতরাং মাথা খাওঃ পর্ব নহে, পববণাঙ্গ। মাথা খাও’ বাক্যাংশের পরে ছন্দের 


যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে। সমগ্র কবিতাটি-ই (“যেতে নাহি 
দিব'__রবীন্দরনাথ ) ৮৬ এই আধারের উপর রচিত ] 


_মুলতত্ব 
রম মাত্রাসমকত্ব 

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে Aristotleএর মত বলিতে ইচ্ছা 
করে, ‘All things are determined by numbers’—সবই সংখ্যার উপর 
নির্ভর করে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক quantitative বা মাত্রাগত | এক মাত্রার 
বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পর্ব্বাঙ্ ; 
দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের পর্বব। 
কয়েকটি পর্বের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের সংযোগে গঠিত 
হয় শ্লোক বা কলি ৰা স্তবক (318772) | বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া 
যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব 


€ 


~ 
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অক্ষরের আরও অনেক গুণ বা ধর্ম আছে, যেমন ৪০০০7) বা ধ্বনি-গোৌরব । 
বাংলা ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবের-ও একটা বিশেষ মূল্য অনেক সময় 


আছে। কবিতা পাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন, 


(দৃঃ ১৩] ঘুম্‌ পাড়ানি | মামী পিনী | ঘুম্‌ দিয়ে | যাও 


এই চরণটির প্রথমে যে ‘ঘুম’ অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্ঠান্ত অঞ্গরের 
তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে । ইহাকে বলা হয় শ্বাসাঘাত বা! স্বরাঘাত 
বাবল। ইহার জন্ত অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। 
কিন্তু এই শ্বাসাঘাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পর্য্য বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি qualitative জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্নজাতীয়। এক মাত্রার ও ছুই মাত্রার, হুম্ব ও দীর্ঘ-_ছুই রকমের অক্ষরের 
বাংলা ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্য্যের উপর 
বাংলা ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে দুইটি 
হস্ব অক্ষর বসাইলে বাংল! ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে 
ছন্দঃ?পতন হয়। বাংল! ছন্দের বিচারে___ 
সাগর যাহার | বন্দন! রচে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
-্সাগর যাহারে | বন্দন! করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
=জলধি যাহারে | বন্দন! করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি যাহারে | নিতি পূজা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি যাহারে | পূজা করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 


বাংলা ছন্দের আসল কথা quantitative equivalence বা মুত্রা-সমকত্ব | 
বর্ব পর্বের মাত্র! সমান আছে কি না, পর্ববাঙ্গে উচিত সংখ্যার মাত্রা 
Le হইয়াছে কিন|--ইহাই বাংল! ছন্দের বিচারে মুখ্য প্রতিপান্ধ। 


৯) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব 
সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রতোক শব্দের উচ্চারণের একটা স্থির রীতি 
আছে, স্থৃতরাং পত্ে ব্যবহৃত প্রত্যেক অক্ষরের দৈর্ঘ্য পুর্ববনিরদিষ্ট | কিন্ত 
বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হুম্ব., কখন দীর্ঘ হইতে পারে । রবীন্দ্র- 
নাথের কথায় বলা বায়, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের চুলের মত ;. 


১৪ বাংলা ছন্দের সুলসূত্র 


কখন আঁট করিয়া খোপা বাধা থাকে, আবার কখন এলায়িত হইয়া ছড়াইয়া 
পড়ে উদ্ধৃত ১৩শ দৃষ্টাস্তে ১ম পর্বের ‘ঘুম্‌' হস্ব, ওয় পর্বে ‘ঘুম্‌* দীর্ঘ 


7. অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ 


ৰ্ক্ণেই বলা হইয়াছে যে স্বভাবতঃ স্বরান্ত অক্ষর হ্ব্ব এবং হলস্ত অক্ষর শব্দের 
অস্ত্য অক্ষর হইলে দীর্ঘ । এই রকম উচ্চারণ অতি অনায়াসেই করা যায়, সুতরাং 
এইরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরকে ‘লঘু’ বল! যাইতে পারে। ১ম, ২য়, ওয় দৃষ্ান্তে 
প্রত্যেকটি অক্ষরই লঘু । 
হলস্ত অক্ষর শব্দের অভ্যস্তরে থাকিলে অনেক সময় হ্রস্ব হয়, তাহা পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও, তজ্জন্ত বাগ্যন্ত্রর একটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বলা যাইতে পারে। 
৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে। ইহাদের গতি নাতিদ্রুত 
বা বীপক্রত। গুরু ও লঘু অক্ষরকে স্বভীবমাত্রিক বল! যাইতে পারে। 
হুলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হ্রন্ব না হইয় দীর্ঘ হয়। 
নম দৃষ্টান্তে 'এরূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। সাধারণ গতি অপেক্ষা 
বিলন্বিত:গতিতে এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়| ইহাদের বিলম্বিত অক্ষর বলা 
যাইতে পারে। খুব স্বাভাবিক না হইলেও, এইরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
একটা সহজ প্রবণতা আছে। 
আমাদের সাধারণ কথাবার্তার লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই বেশী। 
বিলদ্বিত অক্ষরের-ও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। 
কিন্তু কখনও কখনও, বিশেষতঃ পদ্যে, অন্য রকম উচ্চারণও হয়। 
(দৃঃ ১৩) ধুন পড়ান | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও-_৪+৪+৪+২ 


(দৃঃ ১৪) যোগ-মগন হর | তাপন যত দিন | ততদিন নাহি ছিল | ক্লেশ-০৮+৮+৮+২ 


১৩শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্বের 'ঘুম’ অন্ত্য হলস্ত অক্ষর হইলেওভ্ুম্ব। অক্ষরটিতে 
স্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। শ্বাসাধাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের অতি্রুত 
আন্দোলন হয়, স্থুতরাং এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অতিদ্রুত । 

১৪শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্কের ‘যে’ ও ২য় পর্বের ‘তা’ স্বরাস্ত অক্ষর হইলেও 
দীর্ঘ। এরূপ উচ্চারণ কদাচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা যায় অতিবিলন্বিত। 


প্রবোশক। ১৫ 


অতিদ্রত ও 'অতিবিলম্বিত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাতীভেদ ঘটে। এইজন্য ইহাদের 
প্রভাবমত্রিক বলা যাইতে পারে। 

গ্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত । অতিদ্রত ও 
বীরক্রত (গুরু) অক্ষরের গতি সমজাতীয়) বিলম্বিত ও অভিবিলন্বিত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপরীতজাতীয়। 


+মাত্রাপদ্ধতি 


ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি স্মরণ 
রাখা আবশ্যক : 

(১) কোন পর্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন গ্রভীবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 
প্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে ন!। (অর্থাৎ, একই পর্বাঙ্গে অতিদ্রুত অক্ষরের সহিত 
বিলম্বিত বা অতিবিলন্বিত, কিংবা অতিবিলন্বিতের সহিত ধীরদ্রুত (গুরু) 

৬... ঝা অতিদ্রত ব্যবহৃত হইবে না।) 

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সর্বত্র ও সর্বদা 

ব্যবহৃত হইতে পারে । 


চরণের লয় (cadence) 
প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার- দ্রুত? ধীর, 


বিলন্বিত। - 
দ্রুত লয়ের চরণে পুনঃপুনঃ খাসাবাত পড়ে। ফলে একাধিক অতিদ্রুত 


গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্বের দৈর্খ্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রীর | 
এইরূপ চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান বাঁ বগ-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে । 


(দৃঃ ১৫) বিষ্ট ড় নুর টুপুর নির্দয় এল | বান 


শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ’ল | তিন কন্তে | দান 


সাধারণতঃ ভ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
& মূলনীতি বজায় রাখিয়া আবগ্তকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে । 
ধীর লয়ের চরণে একটা! গম্ভীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান 


১৬ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


জড়িত থাকে । সুতরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়। গুরু বা ধীরদ্রত গতির, 
অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবহার এই Nn সম্ভব। ইহার পর্বগুলি প্রায়শঃ দীর্ঘ হয়। 


(দৃঃ ১৬) পুণ্য পাপে দুঃখ সুখে | পতনে উত্থানে 
| 


মানুষ হইতে দাও | তোমার সন্তানে 
ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয়। তবে অতিদ্রত 
গতির অক্ষর ছাড়! আর সমস্ত অক্ষরই আবগ্যকমত ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বিলম্বিত লয়ের চরণে একট! আয়াস-বিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি থাকে । 
এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা এক রকম সুনিদ্দিষ্ট__হলস্ত অক্ষর মাত্রেই দীর্ঘ, 
স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই হ্স্থ; তবে কদাচ স্বরাস্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইতে পারে। 
ইহাকে ধ্বনি-প্রধান-ও বলে। 


(দৃঃ ১৭) সন্মুখে চলে | মোগল সৈন্য | উড়ায়ে পথের | ধূলি 
ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়। | বর্শ। ফলকে | তুলি 


] |. ॥ I 
(দৃঃ ১৮) জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | ধাতা 


বিলম্বিত লয়ের চরণে অতিদ্রুত বা ধাঁরদ্রত (গুরু ) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। 
সাধারণতঃ লঘু ও বিলশ্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে। কদাচ অতিবিলধিত, 
অক্ষরেরও প্রয়োগ হয়। 


২ মাত্রা-বিচার 


ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার | 


প্রথমতঃ প্রত্যেক চরণের (এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার) একট! বিশিষ্ট 
লয় থাকে। কবিতার লয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবর্জন বা 
গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্ধেরর এক একটা 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে। যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব ক্ষিপ্র, ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পর্বর লঘু, ৮ মাত্রার পর্ব ধীরগন্ভীর ! 
ভাব বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধরা সহজ হয়। 


তৃতীয়ত প্রত্যেক রকমের পর্কের মধ্যে পর্বান্-বিস্তাসের একটা বিশেষ 


সুতরাং ছন্দের 


রীতি আছে, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় কর! যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পর্কে 


৮ 


৩+৩+২ এই সঙ্কেতে পর্বাঙ্গ বিভাগ করা 
করা যায় না| _ 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এক একটি গো 
না ভাঙিয়াই পর্কের বিভাগ করিতে হয়। পর্বাঙ্গ বিভাগের সময়েও যতট! 
সম্ভব এ রকম কর! দরকার । 


মূলীভূত পর্কের মাত্রাসংখ্যা কি তাহা ধরিতে পারিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রা নির্ণয় করা যায়। যেমন, 


* (দৃঃ ১৯) বড় বড় সন্তকের | পাকা শশ্ত ক্ষেত 
বাতাসে ছুলিছে যেন | দীর্ঘ সমেত 
এখানে প্রতি চরণ ৮+৬ সঙ্কেতে রচিত। এইজন্ত দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্কে 
‘র্‌ দীর্ঘ ধরা হইল। 
* (5:১০) ঘুম পাড়ানি | মামী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও 


এখানে মূল পর্বের ৪ মাত্রা। স্থৃতরাং ১ম পর্বে ‘ঘুম’ হন্থ হইলেও, ওয় পর্বের 
“বুম? দীর্ঘ হইবে। 

বন্ততঃ অক্ষরের হুম্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাচ, রপকল্প, 
আদর্শ বা পরিপাটার (০2৮8) উপর | 

সুতরাং বাংল! ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটা (pattern) 
কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ | তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ 
উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির করা যাইবে । নিম্রেরদৃষ্টান্তে এই পরিপাটী অন্ুসারেই 
মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে চরণের পরিপাটা_-৪+-৪48+২) 
প্রতি মূল পর্বে ৪ মাত্রা, পব্বণঙ্জের বিভাগ ২+২ কিঘা৩+১। 


AT OE HEE e/ ০০ H 
* (দৃঃ২০) নি গহনা লে বান 
/ ৪ ০ 11, 
দান 


এ 7123 


এক কন্ঠে বাদে এক কন্তে | থান 


করিতে নলের বরা 


* অক্ষরের মাত্রানির্দেশক চিহৃগুলির তাৎপধ্য “বাংল! ছন্দের যুলত্র"শীর্ষক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। 
2-166773, 


১৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ছন্দোবন্ধ 


পূর্বকালে বাংলা কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ( বা লাচাড়ি ) নামে মাত্র দুই 
প্রকার ছন্দোবন্ধ স্প্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮4-৬ মাত্রার ২টি 
পর্ব, মোট ১৪ মাত্রা থাকিত, এবং এইরূপ দুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (70৩) বা 
চরণের অস্তে মিল রাখিয়া এক একটি শ্লোক রচিত হইত | ইহার লয় ছিল ধীর | 
অগ্থাবধি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গম্ভীর কবিতা এই পয্মারের আধারেই রচিত 
হয়। ইংরাজী কাব্যে iambic pentameteraর যেরূপ প্রাধান্য, বাংলা কাবো 
পয়ারের পরিপাটীর প্রাধান্তও তদ্রপ। আধুনিক কালে ৮+১০ এই পরিপাঁটার 
চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে; যথা - 


(দৃঃ২১) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্জিয়। চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 
ত্রিপদী-ও প্রতিসম দুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক । প্রতি চরণের পর্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+$ প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 
প্রথম প্রকারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপদী বলা হইত। 
কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবায়ে স্তবকের (stanza) সংগঠনে বহু 
বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। তবে ১০ মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্বব এবং ৫ পর্বের 
অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় ন1। বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্ধের চতুষ্পবিবিক বা 
ত্রিপর্িক বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । 28 
বাংলা কাব্যে মিল বা মিত্রাঙ্ষরের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে | স্তবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম প্রধান উপাদান। তত্তির চরণের মধ্যেও পর্বে পর্বে 
মিত্রাক্ষর কখনও কখনও থাকে । যেমন, 


(দৃঃ ২২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূ'ই | আর সবি গেছে | যণে 
যেখানে শ্লোক বা স্তবক নাই, এমন -স্থলেও (যেমন, ‘বলাকা’র ছন্দে) ছেদের 
অবস্থান নির্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয়। 
কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে। মধুসুদন দত্ত-ই এই ছন্দের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আধার ৮+৬ বা পয়ারের চরণ। কিন্তু তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পূর্ণ 
নূতন একটা নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরম্পর সংযোগের 


+ EO ET TEE 
এ 


প্রবেশিকা ১৯ 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-যোৌগকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। ফলে, যতির 
নিয়মান্থদারিতার জন্য একটা এরক্যস্ত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
বৈচিত্র্য-ই প্রধান হইয়া দাড়াইয়াছে। দৃঃ ১১ ইহার উদাহরণ । 

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
বিস্ুন্ধরা» ‘সন্ধ্যা’ প্রভৃতি কাব্যে মিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহারা সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুক্দনের “মেঘনাদবধ” প্রভৃতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক 
কয় মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নুতন প্রকৃতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপা-জোক! নিয়ম নাই-__ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব। স্থতরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দৌবন্ধকে বলা উচিত অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর ৷ 

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই “গৈরিশ+ ( গিরিশচন্দ্রের 
নাটকে বহুল-ব্যবহ্ৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকার ছন্দ’ স্থষ্ট হইয়াছে। 

গৈরিশ ছনোর উদাহরণ-_ 


(দৃঃ ২৩) অতি ছল, অতি খল | অতীব কুটিল৮+৬ 
তুমিই তোমার মাত্র | উপমা কেবল-৮+৬ 
তুমি লঙ্জাহীন-*+৬ 
তোমারে কি লঙ্জ! দিব-০৮+ 
সম তব | মান অপমান= ৪ +৬ 


১//বিলাঁকার ছন্দে'র উদাহরণ নিয়ের কয়েকটি পংক্তিতে পাওয়া যাইবে 
(দৃঃ২৪) হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘট!= +১০ 

যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্্রধনুচ্ছট1-৮+১* 

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌= ০+ ১০ 

শুধু থাক্‌৪ 

এক বিন্দু নয়নের জল= *+১০ 

কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্বল=৮ 4-৬ 

এ তাজমহল-৬ 
এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নির্দিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয়মান্ু- 
সারিতা নাই। সুতরাং এীকোর চেয়ে বৈচিত্রোরই প্রাধান্য । তবে পণ্ছনের 
পর্বই ইহাদের উপকরণ-_এবং একটা আদর্শ (97৩/৫7০)-স্থানীয় পরিপাটার 
আভাস সর্বদাই থাকে । ২৩শ দৃষ্টাস্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪শ দৃষ্টান্ত 


২০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে। “বলাকার ছন্দে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুসংবদ্ধ হইয়াছে। 

এতন্তিন্ন গ্রীম্য ছড়াতে অন্ত এক প্রকারের ছন্দোবন্ধ প্রচলিত ছিল। 
এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪4৪4-৪43 | দৃঃ ২০ 
ইহার উদাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চান্গের সাহিত্যেও প্রচলিত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের “ক্ষণিকা,ঃ *পলাতকা” প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হুইয়াছে। যথা, 


(দৃঃ২৫) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে 
দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নব রত্বের | মালে 


জিও ৮ £ 18 চি 


দ্বিতীয় ভাগ 


ছি, 1: পৰী 
ংলা ছন্দের মূলসুত্র * 


[১] বে ভাবে পরদবিষ্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং 
মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দঃ বলে । 


ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ। সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি .সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়া! উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না । এই রীতিকেই 71750)0) বা ছন্দঃ বলা হয়। মানুষের বাক্য-ও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্তীতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দৌলক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন স্থুলেখকগণের গগ্-রচনাতে সুস্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পত্থেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বর্তমান থাঁকে। বত গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাপ। ছন্দোযুক্ত 
বাক্য বা পদ্বই কাব্যের বাহন্‌। 

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বাংল! পথ্যছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা 
করা হইবে । ছন্দঃ বলিতে এখানে ॥৷৫1 বা পদ্ধছন্দঃ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ + অনুসারে যোজনা 
করা হয়, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বল! যাইতে পারে। 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক 
রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দঃ বঙ্গায় রাখ! হয়। “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে । কবিতায় 
এরূপ স্বাধীনতা চলে না । 

কোন একটি বিশেষ 1)%/657) বা আদর্শ-অনুসাঁরে উপকরণগুণল সংযোজিত 


* বোর মূলতন্ব* ধক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি সুত্রের 
বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়! হইয়াছে। 

+ আদর্শ কথাটি এখানে Pattern অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ছাচ, পরিপাটা ইত্যাদি 
কথাও প্রায় এ ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ‘রূপকল্প’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 


২২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


ন! হইলে ছন্দোবোধ আমে না। মন্ত শি্পন্থাটিতেই আদর্শের প্রভাব দেখাযায়। * 
& আদৰ্শই আমাদের রসামুভূতির ৪/১০! ব| বায গ্রতীক। আমাদের 
সর্ধববিধ কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদরের প্রভাব দেখা যায় । 
জোড়ায় জোড়ায় জিনিষ রাখা বা ব্যবহার করা, ছুই দিক্‌ সমান করিয়। কোন 
কিছু “তৈয়ার করা_-এ সমস্তই আমাদের আদর্শান্ুকরণের পরিচয় প্রদান করে। 
এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা! খাপছাড়। ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়। 

উপরে অতি সরল ছুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। 
নানারপ জটিল রসান্ুভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । 

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার 
এঁক্য অনুভুত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই ওঁক্যবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয় । 

[৩] বাংল৷ পঞ্ভে পরিমিত কালানন্তরে সমধন্মী বাক্যাংশের 
যোজন! হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

নানা ভাষায় নান! প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্ম নানাবিধ। প্রত্যেক 
ভাষাতেই দেখা যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অন্থুসারে এক এক 
জাতির ছন্দঃ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলন্বন করিয়া থাকে । 

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈর্ধ্যই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে স্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃ রচিত হয়। 

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গাত্তীর্ঘ্য বা ৪০০৪7/ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। 
প্রতি চরণে কয়টি ৪0০976, এবং চরণের মধ্যে accented ও 90290670160 
অক্ষরের কি পারম্পর্য্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি । 

অর্ববাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়| 
যায় যে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য । ছুই যতির মধ্যে 
কালপরিমাণই বাংল! ছন্দের প্রধান বিচাধ্য বিষয়। 


মর (Syllable) 


[8] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর ব| AE 
(চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ মাত্র 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ২৩ 


বুঝায়। কিন্ত ৰু।ংগত্তি-হিমাৱে অক্ষরের অর্থ 21101) এবং এই অর্থেই ইহা 
সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় ॥ বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার কর! উচিত৷ ) 

অক্ষরকে বিশেষ কৰিলে এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি (5০010) phone) পাওয়া 
যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের ‘পরমাণু! বলা যাইতে পারে। যথাস্কা', “এক্‌') 
ক্র, ‘গু’, গে, চল্‌’--অক্ষর; কৃ, আআ, এ’, রি দি’, পা, ল’, উি” গা, 
‘ও, চিত, 'অ’--ধ্বনি। 

বাগ্যন্তরের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর । 
প্রত্যেক অক্ষরের মধো মাত্র একটি করিয়া স্বরধবনি থাকিবেই ; তন্তিন্ন স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের 
বিনা সাহাযো ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। * 

অক্ষর ছুই প্রকার-_স্বরান্ত (০:০০), ও হৃলন্ত (০10569); স্বরাস্ত অক্ষর 
যথ__'না+, খয!’, ‘দে’, ‘সে’ ইত্যাদি; হলত্ত অক্ষর, যথা_-“জল+, ‘হাত’, “বাঃ 
ইত্যাদি। 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্বদা লক্ষ্য 
রাখিতে হুইবে। লিখিত হরফ.বাঁ বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তড়িন্ন ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্রধান ধ্বনির (চ॥০॥৫m৷৪-এর) পরিচয় পাওয়া! যায় না। অনেক সময় দুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়! মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়1 বায়। “বেরিয়ে যাও’ 
এই বাক্যের শেষ শব্দ ‘যাও’ বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের “ও? ভিন্নরূপে উচ্চারিত 
হয় না, পূর্ববর্তী ‘আ’ ধ্বনির সহিত জড়াইয়া থাকে। কিন্তু ‘আমাদের বাড়ী 

যেও*__এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের “ও* ভিন্ন 
পট উচ্চারিত হইতেছে । 

তড়িন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময় বাস্তবিক বাদ যায়| যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ, রীতি অনুসারে 


‘লাফিয়ে’ এই শব্দটার উচ্চারণ হয় যেন 'লাফইয়ে”_ ফি? “তুই বুঝি 


নুকিয়ে নুকিয়ে দেখিস্‌*_ইহার উচ্চারণ হয়, ‘তুই বুঝি হুক্যে নুক্যে দেখিস্ঠা। 


* ৪9০1-ঘ৩জগ-জাতীয় ব্যঞ্জনবৰ্ণ, স্বরবর্ণের বিন! সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্ত 
তখন এই প্রকারের ব্যঞ্জনবৰ্ণ ৪51191০ অর্থাৎ অক্ষর-দাধক ও স্বরবর্ণের সাঁমিল হয়। 
+ সধবার একাদশী-_দীনবন্ধু মিত্র । 


২৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অধিকন্ত স্বরবর্ণের তুম্বতা ব1 দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ 
রাখিতে হইবে । ‘হেমেন’ বলিতে গেলে “হে” অক্ষরটির ‘এ’ হ্ম্বভাবে উচ্চারিত 
হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন “ওহে রমেন? বলিয়া 
ডাকি, তখন ‘ওহে’ শব্দের ‘হে’ দীর্ঘস্বরাস্ত হয়। 

তত্তিন্ন, স্বরবর্ণের মধো মৌলিক ও যৌগিক (109,০08) ভেদে দুই 
জাতি আছে। অ, আঁ. ই (ঈ),উ (উ ), এ, ও, J’ প্রভৃতি মৌলিক স্বর ; 
'ী' যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক ‘ও’4-‘ই’ এই দুইটি স্বরের সংযোগে 
রচিত। তদ্রপ ‘গু’, “আই”, “আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর । 

যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলন্ত অক্ষরেরই সামিল। 

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্শা-_[ ১] তীব্রতা (9607) 
_শ্বীস বহি্গ্ত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেণী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে? [২] গাত্তীর্য্য 
(intensity বা loudness)—অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
্বাসবাযু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও 
স্পষ্টরূপে স্বর শরতিগোচর হইবে ; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length 

₹ বা ৭৬৮৭i০॥)--যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [৪] স্বরের 
‘রঙ! (6০9৪-০০1০:)--শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বল! হয় ‘ব্বরের রঙ?। - 
এই চারিটি ধর্শ্মের মধ্যে দৈঘ্য“ ও গান্তীর্য্য এই দুইটি লইয়াই বাংল! 
ছন্দের কারবার। অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত 
লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, ছুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন । 


ছেদ, যতি ও পর্বৰ 


[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়! যাইতে পারি না; ফুম্‌ফুসের 
বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ২৫ 


সই সঙ্কোচের জন্য কম বাঁ বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
ফুদ্ফুদের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য 
বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শবোৌচ্চারণ করা 
যাঁয় না। 

এই রকমের বিরতির নাম “বিচ্ছেদ-যতি+, বা শুধু ছেদ (breath-pause) | 
খানিকটা উক্তি অথবা লেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি 

ংশ এক একটি bre2t৷-৫৮০৷॥০ বা শ্বীস-বিভাগ, কারণ তাহা একবার 

বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির 
সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা 
‘ছেদ’ আঁছে। বাণাকরণ-অন্থযারী প্রত্যেক 597$9০০ বা বাক্যই পূর্ণ একটি 
শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বীস-বিভাগের সমষ্টি। কখন কখন একটি ৫18099 বা 
খণ্ড-বাঁকো পূর্ণ শ্বীস-বিভাগ হয়। 

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে পূরর্ণচ্ছেদ ("৭০৮ 
breath-pause) বল! যাইতে পারে । বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 701)750 বা 
অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির মধ্যে সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(minor breath-pause) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অন্থুসারে বৃহত্তর 
শ্বীস-বিভাগ (jor breath-gr০up) ও ক্ষুদ্রতর শ্বীস-বিভাগ (minor breath- 
group) গঠিত হয়। 

ছেদ বা বিচ্ছেদ যতিকে ‘ভাব-যতি’ (59086-985০)-ও বল! যাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে; বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহা 
বুঝা যায়_একটি বাক্য অর্থবাঁচক নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase 
ও 5entence-কে “অর্থ-বিভাগ+ (56058-9100) বলা যাইতে পারে। 

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে_ হয়, পূর্ণচ্ছেদ, না হয়, উপচ্ছেদ | 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £011-560)) বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
major breath-pause বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে | কিন্ত যেখানে কমা, সেমিকোলন 
আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে ৪১৷০x-এর ( অর্থাৎ 
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বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে 
একটি উদাহরণ দেওয়! যাক্‌ :__ 


রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের % যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়। » 
মেঘদুতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনশ্রোত প্রবাহিত হইয়। গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল 
বর্ধীকাল নহে, * চিরকালের মতো * আমর! নির্বাসিত হইয়াছি * *। (মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর )। 

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে। 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অনবয়, ঠিক বুঝা যায় 
না) এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতী ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নুতন করিয়া 
শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যন্ত্রই বিরাম পায়। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্যন্ত এক একটি শ্বীস-বিভাগের মধ্যে এক রকম 
অনর্গল বাগ্যন্ত্ের ক্রিয়া চলিতে থাকে । তজ্জন্ত বাগ্যন্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্তকতা হয়। ছেদের সময় অব্য সমস্ত বাগ্যন্তরই নৃতন 
করিয়া শক্তিসঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়! সব 
সময় নিয়মিত ভাবে বা! তত শীঘ্র পড়ে না, অথচ পূর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি 
ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা! হইতে পারে । এক এক বারের বৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শ ক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্ব! এই বিরামের 
আবশ্যকতা! বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-বতি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 1701)015 বা 
বঝৌকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ভ ৷ 

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে । কিন্ত সর্বদাই এরূপ 
হয় পা। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন ষতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে? শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একট! 
৭৮a! বা দীর্ঘ টানে পর্ধ্যবসিত হয় । আবার জিহ্বা! যখন 1510189 বা ঝৌকের 


Nor 
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বেগে চল্লিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়| থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য 
ধ্বনি সত হয়, কিন্ত জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝৌকেরও শেষ হয় না, 
এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ্‌ চলে, তখন আবার নূতন ঝৌকের আরম্ভ 
হয়না। 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে । 
পরিমিত কালানন্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই | ছেদ 5০759 বা অর্থ 
অনুসারে পড়ে; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্চ অর্থান্থযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার 
সামধ্থযান্ুসারে যতি পড়ে । ইহার ছার! পদ্য পরিমিত ছন্দোৰিভাগে বিভক্ত হয়। 
প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্যন্ত্রর এক এক বারের ঝৌকের মাত্রানুসারে হইয়া 
থাকে। এই ঝৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁক্যের লক্ষণ | 

বাংলা পদ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পর্ব (77623076 বা bar) । 
পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়াই বাংল। ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
বোকে ক্লান্তিবৌধ বা বিরামের আবশ্যকতা! বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
যতটা উচ্চারণ কর! বায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্ববই বাংলা 
ছন্দের উপকরণ । 

পর্বের সহিত পর্ব গ্রধিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়। পর্বের 
মাত্রীসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা বায়। পর্বের দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা) 
ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (৪0৭) গঠন করিলেও ছন্দের এঁক্য 
বজায় থাকে, কিন্ত যদি পর্কের দৈর্ঘ্যের হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্ঘ্য 
বা স্তবক-গঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের এক্য বজায় রাখা যাইবে না৷ * 

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি__ 


এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা। 
সকল বেল! কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়_ 


এই চরণটিতেও সতের মাত্র!| কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান 


* কেবল অমিতাক্ষর ছন্দে__যেখানে বৈচিত্র্যের দিকেই ঝৌক বেশী সেই ক্গেত্রে_ইহার 
ব্যতিক্ৰম কখনও কখনও দেখা যায়__ 
মস্তকে পড়িবে ঝরি | তারি মাঝে যাব অভিসারে || 
তাঁর কাছে | __জীবন সর্বস্থধন | অপিয়াছি ঘারে || 
(এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্রনাথ ) 
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হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ 
বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্কের মাত্রা হইতে | 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (-৬+৬+৫) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দৌলিপি এইরূপ-_ 
সকল বেল! | কাটিয়! গেল | বিকাল নাহি | যায়। (-৫+৫+৫-+২) 


ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ স্পূর্ণ পৃথকৃ। এই পার্থক্যের 
জন্তাই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রক্কৃতির বলিয়া মনে হয়। 

ছেদ যেমন ছুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্বাভেদে দুই রকম-__অর্বতি ও 
পুর্ণঘতি। ক্ষুদ্রতর ছন্দৌবিভাগ বা পর্বের পরে অর্দযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো- 
বিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণঘতি থাকে । 

[১০] বাংল! কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অর্দাবতি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পুর্ণঘতি অবিকল মিলিয়া বায়। কিন্ত সব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা আ্রোতের মধ্যে বিচিত্র 
আন্দোলন স্থষ্টি করে। 

নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে-_ 

([* ] ও [* * ], এই দুই সঙ্কেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|] [| ] এই সঙ্কেতদ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণঘতি নির্দেশ 
করিতেছি। ) 

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞামিল * | দশ্বরী পাটনী * * || 
এক দেখি কুলবধূ * | কে বট আপনি * * || (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্্র) 


গগন ললাটে * | চূর্ণকায় মেঘ * | 

স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে * * || 
কিরণ মাথিয়| * | পবনে উড়িয়। * | 

দিগন্তে বেড়ায় ছুটে ** || (আশাকানন, হেমচন্্র) 
আমি যদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাসের | কালে** | 
দৈবে হতেম | দশম রত্ব* | নব্রত্বের | মালে ** Il 


( দেকাল, রবীন্দ্রনাথ ) 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ২৯ 
আর-_ভাষাটাও ত! | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * | 
আর-_ভাবের মাথায় | লাঠি মীরলেও * | দেয় নাকো মে | সাড়া * * || 
সে__হাজার-ই পা | দুলাই, * গৌফে | হাজার-ই দিই | চাড়া ১ * || 

(হানির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল ) 
একাকিনী শোকাকুল! | অশোক কাননে | 
কাদেন রাঘববাঞ্ছ! * | আধার কুটারে || 
নীরবে । * * দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়। | 
ফেরে দুরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে ৷ * * | 
(মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসুদন ) 


গ্রামে গ্রামে নেই বার্তা | রটি” গেল ক্রমে * | 
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * |! 
তীৰ্থস্নান লাগি’ । * * | সঙ্গীদল গেল জুটি’ | 
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা দুটি ॥ 
প্রস্তুত হইল ঘাটে । * * 
(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 


ডর (34) ও পর্বাঙ্গ (Beat) 


[১১] ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে বে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব (অর্থাৎ এক 
| এক বৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচন! করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অন্তুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব ব্যবহার 
করিতে হইবে। পূর্বের ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্ববই প্রায় 
ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ওয়, ৪র্থ দৃষ্টন্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
ূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্ত পূর্ণচ্ছেদের 

পূর্বের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে। 
সাধারণতঃ পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি । শব্দ বলিতে মূল 
শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্দ 
লইয়া! একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি 
ন গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। “গুলি, “দারা, ‘হইতে’ ইত্যাদি যে 
সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে 


৩০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এক একটি শব্দ বলিয়া! গণ্য করিতে হইবে। এই শব্দই বাংল! উচ্চারণের 
ভিত্তিস্থানীয়। 

প্রত্যেকটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি। * ১ম 
দৃষ্টান্তে “একা দেখি কুলবধূ, এই পর্বটিতে “একা দেখি’ ও 'কুলবধূ, এই দুইটি 
পর্বাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্গ-ও, হয়, একটি মূল শব্দ, 
ন! হয়, কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি । (পর্কাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার 
জন্য [: ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে ৷ ) 

[১২] পূর্বে স্বরের গাম্তর্ধোের কথা বলা হইয়াছে | কথা! বলিবার সময় 
বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাস্তীর্য্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। 
গান্তীর্য্যের হ্রীস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম | সাধারণ বাংল! উচ্চারণে প্রতি শব্দের 
প্রথমে স্বরের গাস্তীর্য্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পর্াঙ্গের প্রথমেও স্বরগাস্তীর্য্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্বাঙ্গের 


মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্তী শব্দের গান্ভীধ্য কম, 
হয়) পর্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাস্তীর্য্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 
পর্বান্গের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্তী পর্ববাঙ্গ আরম্ভ হুইবার সময়. 


পুনশ্চ গান্ভীর্যা বাড়িয়া যায়। এইরূপে স্বর-গাস্তীর্ষ্যের বৃদ্ধি অনুসারে 
পর্ববান্্ বিভাগ কর! যায়। ‘একা দেখি কুলবধূ* এইটি পড়িতে গেলে 'এ, 
উচ্চারণের সময় বাগ্যন্ত্রের 10010190 বা ঝৌঁকের আরম্ভ হয় এবং পর্বও আরম্ভ 
হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাস্তীর্্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “বি, 
উচ্চারণের সময় সর্ববাপেক্ষ৷ কম হয়, তাহার পর ‘কু’ উচ্চারণের সময় আবার 
্বরের গান্তীর্ধ্য বাড়িয়া ‘ধু’ উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝৌকের জন্য নূতন করিয়া শক্তি 
সঞ্চার আবশ্যক হয়। স্থতরাং এখানে পর্কেরও শেষ হয়। 


* কিন্তু শুধু ছুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের 
দার্শনিক তব, বাঁ বিশ্বরহস্তের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের দূলা, ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচনা 
করিতে হয়। সৃষ্টির মূলতব্বের বিভাগ করিতে গিয়। আমরা জড় ও চৈতন্য, প্রকৃতি ও পুরুষ_ এইরূপ 
দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একটা [:05/-_যেমন ব্ৰহ্মা, বিজু, মহেশ্বর_এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩.কে প্রাথমিক জোড় ও 
বিজোড় সংখ্যা বলা হয়, এবং তাহা হইতেই যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! স্বীকার করা হয়। 
এইরূপ কোন দার্শনিক তত্ের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৩-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। 


২ 


এ 


A 


২815: 
ংলা ছন্দের মূলসূত্র: কহ 


tL bY গু পি 
কিন্ত শ্বাসাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া হন ক্বিতা পাঠ করা. ) 3 
3 ং ) 
যায়, তখন স্বরগা্তীর্ষেোর বৃদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শে | 


/ ? চা / 
“যেথায় সুখে | তরুণ যুগল| পাগল হয়ে | বেড়ায়” 
এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে 
অবস্থিত হওয়া সত্বেও শ্বাসাঘাতের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগা্ভীর্ষ্যের হ্রাস না 
হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে 
দুইটি বা তিনটি পর্ধাজ্র লইয়া একটি পর্বব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাতীর্ষে।র হ্বাস- 
বৃদ্ধির জন পর্কের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
প্রাণ। এই স্পন্দন-থাকার জন্য পর্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাব প্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র যনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে। 


রা (Mora) 


[১৩] বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। 
মাত্রার মূল তাৎপর্য্য ০8:6০ বা কীলপরিমাণ। এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদম্ুসারে মাত্র! স্থির করা হয়। 
কিন্ত মাত্রার এই মূল তাৎপধ্য হইলেও সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পরিমাণ অন্থসারে মাত্রার হিসাব কর! হয়, তাহা নহে । বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে । কিন্তু 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের স্থ্ম বিচার করা 
হয় না। সাধারণতঃ হুম্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা ছুইমাব্রার__এই দুই শ্রেণীর 
অক্ষর গণনা কর! হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার করা হয়। 
কিন্তু সব দীর্ঘ বা স্বস্থ অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিম্বা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চারণে যে হ্ুম্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা! নহে! নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হস্ব । 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দিষ্ট 
বিধি আছে। কিন্ত বাংলায় তত বাধা-ধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রক্কৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে 
সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 
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একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়! বাংলা 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বীধা-ধর! নয়। যাহা হউক, কোনগ্কপ 
সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (2৫৮০৮) অনুসারেই 
শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়। 

[১৪] মাত্রা বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে: 


বাংলা বদির (Syllable) 


তিক ত (open) ১ 

[ যৌগিক-শ্বরাস্ত অক্ষর ইহার অন্তু ্ত ] 
| ] | ] 

| 
EX দীর্ঘ অন্ত্য আভ্যন্তর 
(লঘু) ( অতি-বিলম্বিত ) (শব্দের ব| পব্বাঙ্গের (শব্দের ব| পর্দাঙ্গের অস্ত ভিন্ন 
(স্বভাব-মাত্রিক) (প্রভাব-মাত্রিক) অস্তে অবস্থিত আগ্ত, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত) 
[১] [২] 


] ] | 
দীর্ঘ হুত্ঘ  তু্ব দীর্ঘ 


(লঘু) (অতি-দ্রুত) (ধীর-ক্রত) (ধীর-বিলশ্বিত) 
(দ্বভাব-মাত্রিক) (প্রভাব-মাত্রিক) (স্বভাব-মাত্রিক) [৬] 


[৩]  (খামাঘাত-বুক্ত (গুরু) 
ও [৫] 


নিয়ে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল : 
“িশানের পুষ্নমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আনে।” 


এই চরণে “ঈ* 'শা' ‘বে’ গে” ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ ভুত, সুতরাং ইহাদের স্বভাব-মাত্রিক বলা যাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যন্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের “লঘু” 
বলা যাইতে পারে। 

এ চরণে “নে”, “মেঘ” ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্তভূক্তি। স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতি অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, সুতরাং ইহাদেরও স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। 
এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্যন্তরের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, স্থতরাং 
ইহাদেরও “লঘু” বলা যায়। 


৬ 


কউ 
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ও চরণে পুঞ্জ' শব্দের ‘পুঞ, ‘অন্ধ’ শবেিঅন্, (৫) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। 
এই সব স্থলে বথার্থ যুক্তাক্ষরের স্থষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অন্গুসারে ইহারা হস্ব। সুতরাং ইহাদেরও 
স্বভাব-মাত্রিক বলা বায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্ত বাগযন্ত্রের একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য ইহাদের গুরু বলা যাইতে পারে। লঘু অক্ষরের মত 
ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 
হয়। (এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে) 

“জন-গণ-মন-অধি-| -নায়ক ভয় হে | ভারত-ভাগা-বি-| “ধাতা” 
এই চরণটিতে “না”, ‘হে’, ভা”, ‘ধা’, ‘তা”_(২) শ্রেণীর অন্তভূর্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহার! দীর্ঘ হয়। 
স্বরান্ত অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রসার-দীর্ঘ” বলা 
যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরপিত হয় বলিয়া 
ইহাদের 'গ্রভাব-মাত্রিক” বলা যাইতে পারে। 
“এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-| ময়ি" 

এই চরণটিতে ‘কৌ’, ‘নিত্য? শব্দের “নিভ্‌” (৬) শ্রেণীর অস্তুভূক্ত। এই সব 
স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা বাঞ্জনবর্ণের সংঘাত নাই। 
‘নিত্য’ শব্দের ‘নিত্‌’ ও ‘ত]’ এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাক (5০০) 
আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্তু বাগ্যন্ত্রের 
কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা আমাদের 
আছে। 


“দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না | মানা” { 

এই চরণটিতে 'ড়ায়”, ‘কেউ’, (৪) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ 
হস্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বীসাঘীতের (501688) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। স্থৃতরাং ইহাদিগকে ‘সঙ্কোচ-হস্ব? বলা যায়। একটা বিশেষ 
প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও ‘প্রভাবমাত্রিক’ 
বলা যাইতে পারে। 

বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গন্ধে আমরা 
যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদনুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই 


8—1667B. 


৩৪ _. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


পাওয়া যায়। স্থতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা হইয়াছে । পয্নারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে- সমস্ত -অক্ষরই প্রায়শ: স্বভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্তথাও দেখা 
যায়। উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু। 
স্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,_-অর্থাৎথ (২), (৪), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
কৃত্রিমমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস 
আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে । ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে। . 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একট! বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের প্রভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেল! যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। * 

[১৪ক] একটি হ্ৰস্ব স্বর বা ত্ম্বস্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাপ। এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
সমান বলিয়া ধরা হয়। 

সাধারণতঃ ভুম্বাক্ষর-নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [২] চিহ্ন, এবং দীর্ঘাক্ষর- 
নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [- ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । সময়ে সময়ে বাংলা 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবাঁর জন্ত অক্ষরের উপর (০) চিহনদ্বার! স্বরান্ত 
স্বাক্ষর, (||) চিহ্ন্বারা স্বরান্ত দীর্ঘ অক্ষর, (  ) চিহ্নদ্বারা গুরু অক্ষর, (4) 
চিহ্নদ্বার| শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (-) চিহ্নদ্বারা আভ্যস্তর হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(3) চিহ্নদবারা অন্ত্য হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ করা হইবে । এই চিহৃগুলি দ্বারা 
আমরা উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্র! জ্ঞাপন করিতে পারি। 


* সংস্কৃতে সকল হু অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই গুরু বলিয়| পরিগণিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হন্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কিন্তু বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অন্যরূপ, সুতরাং সকল হ্রন্ব অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই 
গুরু এরূপ বলা যায় না। আমলে হন (5॥০:0) ও লঘু 118%)__এই দুইটি শব্দের প্রত্যয় এক 
নহে; দীর্ঘ (০06) ও গুরু (॥০০৮৮)--এই দুইটি শব্দেরও প্রত্যয় বিভিন্ন। হব ও দীর্ঘ_ অক্ষরের 
কাল-পরিমাণ নিদ্দেণ করে; লঘু ও ওুরু--অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের আয়ান নির্দেশ করে। 
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জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত ভাগ্য-বি- 


Ill হ্ুগ্গল্নী 
একিকোডিকককিকি EGE 
[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 
গতির (১9০৫, (০০০০) পার্থক্য অনুসারে । গতি তিন প্রকার 
দ্রেত, মধ্য, বিলন্বিত। মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভ্যস্ত । লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে । যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রুত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রেত, অর্থাৎ মধ্য ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি । স্বরান্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার 
গতি অতিবিলন্বিত। আভ্যন্তর হলস্ত অক্ষর বখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধীরবিলন্বিত, অর্থাৎ, মধ্য ও অতিবিলঘিতের মাঝামাঝি । 
সুতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায় :__ 
অতিদ্রত-অন্ত্য হলন্ত হস্ব [ “ ] শ্বাসাঘাতযুক্ত ) ( প্রভাবমাত্রিক ) 
ধীরদ্রুত -আভ্যন্তর » » [১] (গুরু) 
স্বরান্ত » [ ০ 1] (শছ) | স্বভাবমাত্রিক 


সঃ =অস্ত্য হলস্ত দীর্ঘ [ 2 ] 
ধীরবিলন্বিত-আভ্যন্তর » » [=] 
অতিবিলন্বিত= স্বরাস্ত , [|| ] (প্রভাবমান্রিক ) 
স্বভীবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও গুরু ভেদে দুই প্রকার; এবং প্রভাবমাত্রিক 
অক্ষর অতিদ্রত ও অতিবিলম্বিত ভেদে ছুই প্রকার । 


দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরষ্গরের বিপরীত । 


২ াত্রা পদ্ধতি 


[১৫] (ক) কোন পব্ব্ণজে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থাকিবে না। 

গ্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচীরী। একই পর্বান্ধের মধ্যে 
একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী । 


ন ২ 
১ 


তা$*** ০৯৩ ০৩৩ ৪৩০ ০০৪ \ 


) 
রগ 


৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


স্থতরাং যে পর্বাঙ্গে একটি অতিদ্রত | শ্বাসাঘাতথুক্ত ) অক্ষর থাকে, তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিদ্রত বা অতিবিলদ্বিত হইবে না। এবং যে পর্ববাজে 
একটি অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রুত বা 
অতিবিলম্বিত হইবে না। 

(খ) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পবনে ব্যবহৃত হইবে না । 

সুতরাং যে পর্ধাঙ্ে অতিদ্রত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পর্বাঙ্গে 
ধীরবিলঘ্িত বা অতিবিলদিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পর্ধান্দে অতিবিলস্বিত 
অক্ষর আছে সে পর্বাঙ্গে ধীরদ্রত (গুরু) ব| অতিদ্রুত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না। 

গে) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা 
জবর্বনা ও সব্বত্ৰ ব্যবহৃত হইতে পারে। 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখ] যাইবে যে পাচ প্রকার 
বিভিন্ন গতির অক্ষরের সর্ববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, মাত্র করেক 
প্রকার সমাবেশই চলিতে পারে । 


গণিতের হিসাবে নিয়োক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব 

(১) অতিদ্রত +অতিদ্রত ৯ 
(0 + ধীরদ্রুত ( গুরু ) 
(৩). 2 লঘু 
(8) » +ধীরবিলম্বিত ১» 
86885 +অতিবিলম্বিত » 
(৬) ধীরদ্রত (গুরু )+ বীরদ্রুত ( গুরু) 
(৭) = লঘু 
(৮) » . +ধীরবিলম্বিত 
(৯) » 7অতিবিলম্বিত ৯ 

(১০) লঘু+লঘু 

(১১) » +ধীরবিলিত 


(১২) » 4+অতিবিলম্বিত 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৩৭ 
(১৩) ধীরবিলন্বিত +ঁধীরবিলম্বিত 
(১৪) + অতিবিলম্বিত 
(১৫) অতিবিলম্বিত +4 অতিবিলস্বিত ৯ 
পূর্বোক্ত ১৫ক ও ১৫খ সুত্র অনুসারে % চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল । 

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হৃম্ব। স্থতরাং মৌলিক-স্বরান্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘন্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায়। 

যথা_[ ক ] অন্কীরধবনি-স্থচক, আবেগ-স্থচক বা সম্বোধক একাক্ষর 
শব্দের অস্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেমন 


হী হী শবদে | অটবী পূরিছে ( হেমচন্তর, ছায়াময়ী ) 
বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈঃস্বরে 
না- ন!- ন! | মানবের তরে ( কামিনী রায় ) 


রে মতি রে মতি | কীদিল পশুপতি ( হেমচন্দ্ৰ, দশমহাবিদ্া| ) 
[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অস্তে স্বর 
থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
নাচ ত সীতারাম | কাকাল বেকিয়ে (ছড়া) 
[গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক 
মত দীর্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে 


ভীত-বদনা | পৃথিবী হেরিছে ( হেমচন্দ্ৰ ) 
আমিল যত | বীর-বৃন্দ | আমন তব | ঘেরি (রবীন্দ্রনাথ ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে যে সবর্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদ্িগকে আবশ্যক মত দীর্ঘ করা চলে, এবং 


করা হইয়াও থাকে। 
[ঘ] ছন্দের আবশ্তকতা৷ অনুসারে অন্ান্ত স্থলেও মৌলিক-্বরান্ত অক্ষর 


দীর্ঘ ধরা যায়। যেমন 
কাদিল গশুপতি 
পাগল শিব প্রমথেশ 
কিন্তু সেরূপ দীর্ঘাকরণ কৃত্রিমতা দোষে কথক্চিৎ ছুষ্ট। 


৩৮ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


[১৬ক] স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ীকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 

(অ) কোন পবব্ণাঙ্গে একাধিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ 
হইবে না। 

(১৫ ও ২১চ স্থত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ) 

এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্ধালে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না| 


নর; বিন | কান্দত (8 | নিন ন | ন ২০ | 

3 ( হেমচন্দ্ৰদশমহাবিদ্া| ) 
গুজরাট মঠ | আবিড়; তৰল | ৰ 

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

এই দুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম 
শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্ত 
কোন পর্বা্দেই একাধিক অতিবিলধিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি 
অনুসারে হিষ্কারে'র “কা” দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ( বাংলা ছন্দের রীতি 
অনুসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই। সেইরূপ "গুজরাটের, ‘রা’ এবং “রাঠা"র 
‘রা’ কাহারও প্রসারণ হয় নাই। যদি দ্বিতীয় পংক্তিটর রূপ 


|». ২, 


প £ প্ৰাব £ নিদ্ 


|| :| | 
পঞ্জাব সিদ্ধ len iat 
এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে দ্বিতীয় পর্বে ছন্দঃপতন হইত | 
এই জন্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের “যমুনা-লহরী’ কবিতাটির 


ESA 


৪৪৯৯ £--০০ | ০০] 2 ০০০ | 

কত শত: হন | নী | || শাহ ও | তুষি ও 
__এই চরণটিতে দ্বিতীয় পর্ববটির উচ্চারণ বাংলা ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিন্তু 


৪০ || £ ০০ ০.০ 
নগরী ? | ই 
এইরূপ লিখিলে বাংলা ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না। 
যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে, 


কত শত : সুন্দর 


ৰ 


ংল! ছন্দের মূলসূত্র ৩৯ 


সেখানে দেখা যাইবে যে দীর্ঘীক্ৃত অক্ষর দুইটি ছুই বিভিন্ন পববরণঙ্গের অন্তভুক্ত ; 
যেমন ] 


নতি a I রা [| 


তবশুভ:নাঃমে |জাঃগে -(৪+২+২)+২+২) 
০০ ০০ থু: ৬০ Il 

তব শুভ £ নী | £গে =(8৪+8) +(২+২) 
[1], ৬৬০৪৭] | 

গাঃহে£ তবজয় |গা:থা =(২4+২+৪) + (২+২) 


(আশীষ শব্দের ‘শী’ সংস্কত-মতে দীর্ঘস্বরাস্ত হইয়াও যে এখানে ভ্রস্ব বলিয়া 


পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়) 
যমুনা-লহরী’ হইতে যে চরণটি উদ্ধত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পবর্বটর 


ell || Il 
নগরী £ তী: রে 


এইরূপ পববান্-বিভাগ করিলেও সুত্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইবে__ 

(আট) কোন পবের্বই উপযু্পরি দুইটির বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না। * 

এইজন্য যাহার! সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা 
অনেক সময়েই অকৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'পঞ্ঞ/টিকা” ছন্দের কথা 
বলা যাইতে পারে। বাঙ্গোদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে 'কর্ণবিমর্দনকাহিনী! 
বলিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রক্কষ্ট প্রমাণ পাওয়| যাইবে! 
'পছ্মাটিকা” ছন্দ মীত্রাসসকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পববপববর্ বিভাগের 
সহিত ইহার গঠনের সাদৃগ্য আছে; সেই কারণে বাংল! ছন্দের রীতির সহিত এ 
কবিতাটির কতকগুলি চরণের বেশ সামঞ্জন্ত টু যথা 


ভিত তি ». ০০ || 


হু হা কন যা 
৩. || 
কর্ণবি; মনি |মর্্রকি; ন্‌ 
ইত্যাদি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও 
বাংলা ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংল! ছন্দের রীতির 


সহিত একাস্ত বিরোধ ঘটিয়াছে; যেমন__ 


| |. | ০ ০ | || 
জানো: নাকি ক | দাচন : মুঢ় 


Dall ll 711 ] 
একেবারে |মাথাঃ ঘোরে 


* শ্বাসাঘাতও একই পর্বের উপযুণপরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে ন|। 


৪০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহা নহে। 
ভারতচন্দ্রেরর_ 


2c = I= EM 10:52 2 
(কত) নিশান বর্ফর্‌ | নিনাদ বর | কাঠা নর নাতে 
এ] ৮৯, Sf — -০৩ 
(সব) জুবান রজ্পুত | পাঠান মত্বুত | কাশান শর্যুত | সাজে 
প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। এখানে জুবান’, ‘পাঠান’, ‘কামান’, 
“নিশান” কোনটিই তৎসম শব্দ নহে। 
সংস্কৃতগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব ও পর্কাঙ্গ- 
গঠনের আবশ্যকতা-মতেই হইয়া! থাকে । যথা, 
তি রর], -০. 1০:58:55. 015 
তুষ্টি নি £ কেতন | রিষটিবি নাশক | সৃষ্টি ; পালন ; লর | কারী (ঈশ্বর গুপ্ত) 
X X 
পাঠ ও “রী সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ হইয়াও বাংলা উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি-অন্থুসারে 
স্ব উচ্চারিত হইতেছে। 
তজ্রপ, 


1550850০008 


oo | oe ০৩০৩ »-.৩ 
চীন গগন হতে পু গগন স্রোতে | হাসল বধ | দু (রবীন্দ্রনাথ) 
X 
200 C0 UE SS SOON CEOS 
বাদ হা শাল চমু নিত অমি (হেমচন্দ্ৰ ) 
উদ্ধৃত চরণগুলিতে যে যে অক্ষরের নীচে ১ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
সংস্কত-মতে দীর্ঘ হইয়াও তুম্ব উচ্চারিত হইতেছে। অথচ, অনুরপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও এ ও চরণেই হইতেছে। 
(ই) কোন পবর্বণঙ্গে অতিবিলন্বিত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পব্বাজে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না। 


(সঃ ১৫ দ্ৰষ্টব্য ) 
স্থতরাং যে পর্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না। 


পূর্বে যে উদাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই ইহার যাথার্ঘ্য 
প্রতীত হইবে । 

(ন) কোন পব্বাজে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পববাজের আস্ত অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সবেবপঘুক্ত স্থল 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ৪৯ 
বিবেচনা করিতে হইবে; নতুবা, পববর্ণাঙ্গের অন্ত্য অক্ষরের এবং, 
তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে। 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্বান্দের আদ 
অক্ষর । ( প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহা ২৯ সং 
সুত্রে বল! হইয়াছে ।) 


]০১-০০, 
ভামা লক্বোদর! | ব্যাত্র চর্দপরা | *-*** (দশমহাবিছা|) 


এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্ক্বাঙ্গ ‘ভীমা'য় দুইটি অক্ষরই সংস্কত-মতে 
দীর্ঘ কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রসারণ না করিয়া প্রথমটির করিতে হইবে। 


পঞ্জাব সিদু | গুজরাট মরাঠা | *.*.*. 


এই চরণের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্ববাঙ্গে ‘রা’ “ঠা” দুইটি অক্ষরের শেষেই 
আ-কার আছে; কিন্তু রা অক্ষরটির প্রসারণ ন! করিয়! “ঠা” অক্ষরটির প্রসারণ 
করিতে হইবে |. 


হুর মনোহর ] হের দিকটে তার | অন্ত ভুবন কিবা | (দখমহাবিছা| ) 
এই চরণের প্রথম পর্কের প্রথম পর্ধান্ে মধ্যের অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কত-মতে দীর্ঘস্বরাস্ত অক্ষর বলিয়া হস্বস্বরান্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর 
(সু, রু ) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যত! অধিক । 
কোন কোন স্থলে কিন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখ! যায়। বদি সন্নিহিত 
কতকগুলি পববর্ণান্ত্ে বা পবের্ব একই স্থলে প্রসারদীর্ঘ অক্ষর থাকে, 
তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত 
উপযোগিতার ক্রম লঙ্ঘন কর! হুয়। 


| || 
নিন ফরফর | নিনার ধরধর | কানান গরণর | গজে 


Ll || 
জনন রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে 


প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় 
পর্কে-ও তাহা করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরের যোগাতা কম 
ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্কেও এরূপ হইয়াছে। 

[১৭] হলভ্ত ও যৌগিকস্বরাত্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্ঠবিধ। ইহারা 
স্বভাবতঃ মৌলিকশ্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হলন্ত অক্ষরের 


৪২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ টি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (5115৩) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (০7-21110) 
্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্ত হলস্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে যৌগিক অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়। ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয়, কিছু জত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
বব করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলফিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীর্ঘ করিয়া লইতে হইবে। 
কিন্ত শব্দের বা পবর্বান্গের অন্ত্য হ্লন্ত অক্ষরে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি; বথা_রাখাল' "গরুর, 'পাল” এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রার বলিরা গণ্য হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহা হুহ্ ( গ্রভাব-্স্ব ) হয়। 
(১৪ ও ২১ সুত্র দরষটব্য) 
পর্বান্ধের বা শব্দের অন্ত ভিন্ন অন্ঠান্ স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্ববাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলন্ত অক্ষরের সাধারণতঃ হুম্ব উচ্চারণ করা হয়। 
এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের “গুরু” অক্ষর বল! 
যাইতে পারে। 
একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধো অবস্থিত হলত্ত 
অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনাগাসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের 
একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। 
(১৪ সুত্র দ্রষ্টব্য) 


[১৮] কোন পববণঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত তম্ব অক্ষর) : 


থাকিলে, সেই পববর্ণজের শেষ অন্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবধ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, দে ক্ষেত্রে কোন 
অক্ষরই লঘু ন! হুইতেও পারে । * 


প্রচলিত হইতে পারে । 


১ ২২২ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৪৩ 


পূর্বে (১২ সুত্রে) বলা হইয়াছে যে স্বরগাম্তীর্য্যের উত্থান-পতন অনুসারে 
পর্কান্দের বিভাগ বোঝা যায়। সাধারণতঃ পব্ব্ণজের শেষে স্বরগান্তীর্যোর 
পতন হয় সুতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহা 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পব্ব্ণাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পব্বর্ণজের বিভাগ স্থচিত 
হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পর্বের শেষে গার্ভীর্ষ্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গাভীর্ষ/ অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্ত 
যদি পর্বাঙ্গের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন 
হইবেই। এই জন্যই পর্বাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় ন!। 

যে পব্বণঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 


গ্রসারদীর্ঘ হয় না। 
উদাহরণ-_ 
সপন £ লঙ্কেশ শু | হিল; ( মধুসুদন ) 
দু্ান্ত : পাভিত্য পর্ণ | ছুঃদাধা : নিদান (ব্বৰীন্ত্ৰনাথ ) 
প্রাতঙ্গাত; নলিচ্ছবি | আর্ড ; লিজ: ভটা (রবীন্রনাথ) 
কিন্ত 
ভগ্ন £ ভুপের | জাগ ফের | হত হাল জুড়ে (বিজয় মজুমদার ) 


৯7. be fr ATCA / ৮০০ LE" Ce aT Ee 
মায়ের £ স্নেহ | অন্ত: যামী | তার £ কাছে ত | রয় না ? কিছুই | ঢাকা 
(রবীন্দ্রনাথ ) 


a Vg 7 


<] 8; 7 27742 
লিখতে £ বলেই | অক্ষর ; গুলো | গর্মিল : হয় যে | সবই (দ্বিজেন্রলাল ) 


OT e100) ০১৯8 

মেত্রি : পতি | উদ্ধ £ স্বরে | কয় ( রবীন্দ্রনাথ) 
Rese Te), 215). < ৮:5৮ S27 LMOHE 

দৈবে £ হতেম | দশম £ রত্ব | নব £ রত্বের | মালে (রবীন্দ্রনাথ ) 


শ্বাসাঘাত (Stress) 
[১৯] পুর্বে স্বর-গান্তীষ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের 
প্রথমে যে স্বরের গাস্তীর্য্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। 
এতদ্বাতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ 


8৪. বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


অক্ষরের স্বর-গাত্তীর্য্য পার্শ্ববর্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। 
এইরূপ স্বর-গাত্তীর্য্যের বৃদ্ধির নাম শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল। 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরূপ, যদিও 
অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, শ্বীসাঘাতের পৌনঃ- 
পুনিকতা আবশ্যিক । (স্থঃ ২০ ছ দ্ৰষ্টব্য ) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের 
জন্যই এইরূপ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত অনুভূত হয়। 


/ / / 
“ত পোহালো | বর্ম হল | ফুল কত | ফুল" 

/ / ঠ:৮/ 
“কোন্‌ হাটে তুই | বিকোতে চান্‌ | ওরে আমার | গান” 


প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বীসাঘাত 
বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একট জোর 
দিয়| পড়া হইতেছে । কিন্তু সর্বদাই যে এরূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়। 

[২০] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্র! এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি শ্বাসাঘাতের 
উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 'পঞ্চনদীর' এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখা। 
৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহ! নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর । প্রকৃত বাংলায় 
শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশী। কাব্যে যেখানে চল্তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার 
দেখ! বায়, সাধারণতঃ সেইখানেই শ্বাসাঘাতের বাহুল্য থাকে । কিন্তু ইচ্ছা 
করিলে তৎসম বা অন্তান্ত শবেও শ্বাপাঘাত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
‘বলাকা’র “শঙ্খ! কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 
এবং অর্থসন্পদে গুরুগস্তীর হইলেও শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের জন্ত ইহাতে একটা 
বিশেষ রকমের ছন্দংস্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়! ইহার আবেদনও 
অন্তরূপ হয়। 

[২- ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগ্যন্তের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
অতিদ্ৰত উচ্চারণ করিতে হয়। 


[২,খ] শ্বাসাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (০০৪০৭ 


11219) উপরই পড়ে ; স্বরান্ত-অক্ষরের € 092 9011)19) উপর 
শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়। যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়। লইতে হুইবে। 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 8৫ 


/ / / 

রাত পোহালো | ফর্সা হ’ল | ফুট্ুল কত | ফুল (দীনবন্ধু) 
/ / 7 

সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে (রবীন্দ্রনাথ__বলাক1__ নবীন ) 


উপরের পংক্তি ছুইটিতে যে যে অক্ষরের উপুর রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এ শ্বাসাঘাতঘুক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (01০563)। 


বিন্তা বিনা | পাক! নোনা (গ্রাম্য ছড়া) 

TA / 

রঙ. যে ফুটে | ওঠে কতো | 

এল (রবীন্রনাথ__খেয়া-_ফুল ফোটানো) 
এইরূপ ক্ষেত্রে শ্বীসাঘাতের অনুরোধে ‘পাক?! শব্দটিকে “পাকী7% এবং ‘ওঠে’ 
শব্দটকে 'ওঠে-০ এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*গ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের 

তুত্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতঘুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও 


তাহার হুহ্বীকরণ হইবে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের সক্কোচন ও অতিদ্রুত 
উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। সুতরাং 


সব গেয়েছির্‌| দেশে কারে | নাই রে কোঠা | বাড়ি (রবীন্দ্রনাথ) 
এই পংক্তিতে রেফ-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রীর। শ্বাসাঘাত না 
থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না। 

[২০ঘ] শ্বাসাঘাতঘুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ 
(917০0) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিদ্রত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পশস্বরে 
(vowel-glide) পর্যবসিত হয়। 

যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে (প্ৰাচীন গীতিকথা ) 
সাহেবের! সব | গে পর্চ্ছে | বাঙালী নেক্টাই | হাট কোট্‌টা 


(দ্বিজেন্দ্রলাল-_হাঁদির গান) 
গাচ্ছে এমনি | তালকাঁন! যে | শুনে তা পীলে | চমকাচ্ছে 


(ঘিজেন্্লান-_হামির গান) 


৪৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এ সমস্ত ক্ষেত্রে_ 
খেয়েছি আমি=খেয় + (এ, + ছি আমি 
সাহেবেরা সব=সাহেব্‌ + (এ) + রা! সব, 
বাঙালী নেক্টাই =বাঙ, + (অ!) +-লী নেক্টাই 
শুনে তা গীলে=শুন্‌+ (এ) + ত গীলে 


কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শন্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না। 
[২০ ঙ$] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিক্রুত উচ্চারণের জন্য একই পর্বান্সের 
অন্তর্ভূক্ত অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (meri! liaison) ঘটে | এইজন্য 
তালপাতার এ | পুথির ভিতর | ধর্ম আছে | বললে কে (কিরণধন-_পিতা| স্বর্গ ) 
এক পয়সায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাণী (রবীন্দ্রনাথ__নুখ দুঃখ ) 
গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে 


পিলের জর আর | পাওরোগে (সুকুমার রায় আবোল্‌ তাবোল্‌) 
এই সব ক্ষেত্ৰে 


তাল পাতার ইভা পা; তার 
তালগাতার এক = তাপ পা $ তারে 
পিলের ঘর আর পির; অরার 
এই কারণেই 
ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দে ন| (গ্রাম্য ছড়া ) 
জীর্ণ জর! | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি 
6, 2 __ (কবন্রনাধ-বলাকা_নবীন) 


ইত্যাদি চরণে ‘চড়িয়ে’ ‘ঝরিয়ে’ ‘ছড়িয়ে’ দুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত 
হইবে । 


এই সব ক্ষেত্রে চড়িয়ে=চড়্যে ; বরিয়ে=বর্যে ; ছড়িয়ে=ছড়্যে। 
সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিয়ের উদাহরণে . 
গেরুয়া =গের+ উয়া ('উয়|’ একত্রে একটি যৌগিক স্বর) 


[২০ চ] শ্বীসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়! একবার 
.স্বাদাঘাতের পরই বাগ্যন্তের কিছু আরামের আবশ্যকতা হয়। স্থতরাং একই 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৪৭ 


পর্বান্ে উপযু9পরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে ন|। 
[একই পব্র্ণঙে একাধিক শ্বাসাঘাত-ও পড়িতে পারে না। (স্থঃ 
১৫ ক দ্রঃ) কারণ, প্রতি পর্ধাঙ্গে স্বরগান্তীর্য্যের একটা! সুনিরূপিত উত্থান বা 
পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারস্ত ব1 উপসংহার অনুসারেই পর্কাদের 
বিভাগ ও স্বাতন্ত্যের উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্ধান্ে থাকিলে 
এই গতির প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগান্তীধ্যের পতনের পর আবার 
উত্থান হইবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পর্বাঙ্গের প্রারস্ত হইল এইরূপ 
বোধ হুইবে। ] 

অধিকন্ধ, পববণঙ্গের মধ্যে শ্বাসাঘাতের পরবর্তী অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক | * 

বিভিন্ন পর্ধাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বীসাঘাতের পরই আর একটি. 
শ্বাসাঘাত না দেওয়াই বাঞ্চনীয় । 


পথ পরীর হাতে | বরে দড়ি] ভুলের 
এখানে তৃতীয় পর্কাটি তত সুশ্রাবা হয় নাই। 'দীপটি ঘ্বতের লিখিলে ভাল হইত। 

[২০ ছ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জন্য 
স্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক । 

সুতরাং শ্বাসাঘাত সন্নিহিত পব্ব্বে বা সন্নিহিত পব্বণঙ্গে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পড়িবে। 

[২০ জ1 শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রত উচ্চারণ এবং বাগ্যন্তরের ক্ষিপ্র 
সঙ্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দৌবন্ধে হস্বতম পবর্ব 
অর্থাৎ ৪ মাত্রার পব্ব এবং প্রতি পবের্ব ন্যুনতম পববর্ণজ অর্থাৎ 
২টি মাত্র পববর্ণজগ থাকে। 

এই রীতি অনুসারে শ্বাসাঘাত-গ্রধান ছন্দের নিয়লিখিত কয়েকটি বোল্‌ নির্ণয় 
করা যার। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোৌকসঙ্গীতের বান্ধে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ করা হয়। 


/ 5৪ / ? ০৩ ০ 7545 a: hn BY 
(ক) গিজ্তা : গিজোড়, | গিছ্ত! : গিজোড়, | গিভৃত| £ গিজোড় | গাং 


5547578৮157 7778 
বা, টাক্‌ ডু £ সাডুম্‌] টাক্‌ ডু £ মা ডুম্‌ | টাক্‌ ডু £ মা ডুম্‌ | ডুম্‌ 


* ২৮ সং স্ুত্রের পাদটীকা! ভরষ্টব্য। 


৪৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
Us BEML AG: 46)! 1 এ Rad / 
বা, লাক্‌ চ £ ডা চড়, | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | লাক্‌ 5 £ ডা চড়, | চড়, 
/ ০ /-- 4 / 754 / 
(কক) লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড় চড়, | চড়, 
ses op eo) 
(খ) নারদ্‌ £ নারদ্‌ | নারদ্‌ £ নারদ্‌ 
০/ তি ০1 . en He) Yl 
বা, দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | দিপির £ দিপাং | তাং 
Sees 7:8 /০ / ০ 
(গ) লক্ষ! : ফকা। | লা ; ফা 
* Jeeps /:* 
(00 দিলোড়: দিদ্তা | গিজোড়-: শিলা 


এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্বে ই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্বের 
একটি করিয়া আঘাতও পড়িতে পারে ; বথা__ 


(ঘ) Ze ১০. /% ee 
টন্ধা £ উরে | টক্কা : টরে 
/ 0:3০ of ol Tait 
বা, লেঙ্জা £ বাবু | দোদ্ে| : আনা | ২( ১ম অক্ষরে আঘাত ) 
(ঙ) Bef lave, “afi "60 ০/ ৬৩. 
তুতুর £ তুয়। | তুতুর £ তুয়! | তুতুর : তুয়া | তু (২য় অক্ষরে আঘাত ) 
০722 
(চ) তেটে £ ধিন্‌ ন! | কেটে £ ধিন্‌ ধা; 
বা 
চিত 2472 
টরে টক | টরে টন্কা (ওয় অক্ষরে আঘাত) 
টির, নি MoI 777 
(ছ) তাত £ তা ধিন্‌ | ধাধা : তা ধিন্‌ (গুর্থ অক্ষরে আঘাত ) 
যথা 
১০৮ SoM 
কতো! £ যে ফুল্‌ | কতে| : আকুল (রবীন্দ্রনাথ-ক্ষণিকা, কল্যাণী ) 


বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পৰে দেখা যাইবে যে প্রথম পব্রণাজেও 
একটি স্বরাঘাঁত পড়িতেছে। পড়িবার সময়ে__ 


০/ ০/ ০/ Ld 
কতো-(1 যে ফুল্‌ | কতো-1 আকুল 


এইরূপ পাঠ হইবে। 


সুতরাং (ছ) বাস্তবিক (খ), এবং (৪) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব হইয়া 
দীড়াইবে | 


kr 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ৪৯ 
[২০ব] শ্বাসাঘাতের পূর্ববর্তী অক্ষরটি গুরু (হলস্ত হন্থ ) হইতে পারে 
(সঃ ১৮ দ্রঃ), কিন্ত সে ক্ষেত্রে ছন্দঃ-সৌষম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় 
(সঃ ৩২ ক দ্রঃ)। এইজন্য 
২৫ 235 oe 
মন্জীর £ বাজে | সোনার £ পায়ে 
ভাল শুনায় না; কিন্ত 
*/ / ০ 


লি 
অনেক : বাক্য ! হান। £ হানি 
ই) EY 230 <3 3 
তৰ্জ্জন £ গৰ্জ্জন | অনেক £ খানি 
চলিতে পারে। 
বাংলা ছন্দের সূত্র 
[২১] বাংলা ছন্দের এক একটি পবের্ব কয়েকটি গোটা মূল 
শব্দ থাঁকা আবশ্যক। উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্দ বিবেচনা 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়| দুইটি পব্বে'র মধ্যে 
দেওয়া চলে না। এইজন্য 
কত ন! অর্থ, কত অনৰ্থ, আবিল করিছে স্বগমত্্য ( রবীন্দ্রনাথ-_নগরষঙ্গীত ) 
এই পংক্তিটি পাচ মাত্রার পবের্ব রচিত মনে করিয়া K 
{ কত না অর্থ, | কত অনৰ্থ, | আবিল করি | ছে স্বগমতত্য 
এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 
এই কারণেই নিয়োদ্বত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে__ 
পথিমাঝে দুষ্ট যব | নের হাতে পড়িয়া ( হেমচন্দ্র--বীরবাহু কাব্য ) 
বলি বীরবর প্রম | দার কর ধরিল 
কেবলমাত্র ছুই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে_ 
[ক] যেখানে চরণের শেষ পব্বটি অপূর্ণ (৩805100৫) এবং উপাস্ত 


পব্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে হয় ;_ 
ঘুম যাবে সে | দুধের ফেন! | ফুলের বিছা | নার ( সত্যেন্দ্ৰ দত্ত_ কয়াধু) 
কোথায় শিল্প | ভুলেছ’ ভাগ | মাধবীর মৌ | রভে (ছুর্ববাসা, কালিদাস রায় ) 


রেলগাড়ী ধায় ; | হেরিলাম হায় | নামিযা বরদ্ধ মানে 
(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্রনাথ) 


4-—1667B 


৫০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


কিন্ত যেখানে সম-মাত্রার পর্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে ; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পব্ব একই চরণে ব্যবহৃত হয় 
সেখানে এরূপ চলে না। 

ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পব্বে'র শাত্রাসংখ্যা স্থনি্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে 
কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়! পব্বগঠন করা বাক্স ; বথাঁ_ 


ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপ! | দাপি (রবীন্দ্রনাথ ) 
কালনেমি ক | বন্ধ রাহ | দৈত্য পাষ | ও (কয়াৰু, সত্যেন্রনাথ ) 


[খ] বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহ! অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । সময়ে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
সেসব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদের ভাঙিয়া দুইটি পব্বে'র মধ্যে দেওয়া 
যাইতে পীরে। তবে বতটা সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 


করিতে হইবে । 
সহকারী রাজকৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ, 


যার করে জ্বলে টেলি | মেকন রতন । 
(গঙ্গার কলিকাত| দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র । 
চারি অগ্নি মিত্রিত | হইয়া এক হৈল। 
সমুদ্র. হৈতে আচম্‌- | বিতে বাহিরিল ॥ 
( আদিপর্বব, কাণীরাম ) 
বিষ্ণু পাইল! কমল! | কৌস্তভ মণি আদি। 
হয় উচ্চৈঃশ্রবা এরা | বত গজনিধি ॥ (এৰ) 
এস পুস্তক- | পুঞ্ পূজারী | সারদার উপা | সকের! সবে 
(স্বাগত, সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত ) 
ডুদেৰ রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ধ্য পদার | বিন্দে দীপ্তি 
(কালিদাস রায়) 
[২২] প্রত্যেক পর্বের দুইটি বা তিনটি পব্বর্ণন্ব থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পর্বাঙ্গ না থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি ব| তরঙ্গ 
অনুভূত হয় না। 
প্রতি পর্ববাজেও একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব্দ ভাঙিয়া পর্বববিভীগ করা হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাংটা শব্দ লইয়াই পর্কের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়। 


চে 


hh 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৫১ 
বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার ) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিয়! দুইটি 
পর্কাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 
শ্বাসাঘাত-গ্রবল ছন্দে যেখানে পর্ ও পর্বান্সের মাত্রা পূর্বনি্ি্ থাকে, 
সেখানে বথেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্বাঙ্গ গঠন কর! যাইতে পারে। 
এন £ প্রতিভার | রাজ £ টাকা ; ভালে | এসো : ওগে! : এন | সগৌ £ রবে 
স্বাগত : কাব্য | কোবিদ £ হেথায় | উজ্জ : য়িনীর | বাজিছে : বাশি 


(স্বাগত, সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত ) 
যত্বশৈলে : শব্দসিন্ধু | করিয়| £ মন্থন 
অমিত্রা-; ক্ষরের £ স্থধ! | করেছে : অর্পণ 
( কলিকাতা-দৰ্শন, দীনবন্ধু ) 
কোন্‌ হ! : টে তুই | বিকো: তে চান | ওরে : আমার | গান 
(যথাস্থান, রবীন্দ্রনাথ) 
কেবঃলেরূপ | নাই দে: বতার | কেবঃলেডীর | মুন্তি { নাহি 
( কোজাগরলগ্ষ্মী, যতীন্দ্ৰ বাগচী ) 


[২৩] এক একটি পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া 
থাকে। কখন এক মাত্রার পর্ধবীঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ 
এক, দই, তিন বা চার মাত্রার হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শব্দই:এক!একটি পর্ববাঙ্গ । তবে সর্বত্রই তাহা নহে (২১শ ও ২২শ হুত্র দ্রঃ)। 

পর্ববাঙ্গের শেষে স্বরগান্তীধ্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
তন্তিন্ন কবি ইচ্ছা করিলে পর্বান্দের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পাঁরেন। সময়ে সময়ে পর্ববাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। কোন কোন 
স্থলেঃদেখা যায় যে, পর্বের মধ্যেই পর্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংবা পূর্ণচ্ছেদ 
পড়িয়াছে (১০ম হুত্রে উদ্ধৃত দৃ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য )। কিন্ত পর্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না। 

[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৮ মাত্রার পর্বের ব্যবহারই বেশী। 
১০ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা বায়। কখন কথন 
৫ ও ৭ মাত্রার পব্রে'রও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ 
মাত্রা অপেক্ষ! বড় পবের্বর ব্যবহার হয় না। * 


* =» মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ দেখা যায় না। 


চ3/555555] 


প্রত্যেক প্রকারের পবেবর বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। 
৪ মাত্রার পব্রে'র গতি ক্ষিপ্র, ভাব হাকা। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু 
৪ মাত্রার পবর্বই ব্যবহৃত হইতে পারে। 


জল পড়ে | পাত! নড়ে ॥ 
কালে! জল | লাল ফল ॥ 
রাত পোহাল" | ফর্সা হ'ল | ফুট্ল কত | ফুল। 
“কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে» 
পসর| মোর | হেঁকে হেকে | বেড়াই রাতে | দিনে ॥ 
মা কেঁদে কয় | “মঞ্জলী মোর | ও তে কচি | মেয়ে” 
কোন্‌ ফুল | তার তুল্‌ 
তার তুল্‌ | কোন্‌ কুল্‌ 
ছয় মাত্রার পব্রে'র ব্যবহার বর্তমান যুগে সব্ব্াপেক্ষ। অবিক। এ রকমের 
পব্বে'র চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। 
বাংল! লঘুত্ৰিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পৰ্ব"। 


শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূই | আর সবি গেছে | ধণে 
ওগো কালো মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা যেওন। | যেওনা চলে 
(সেখ!) শুদ্ধ চপল | বানন! মাননে, | হত লালসার | উগ্রতা 


আট মাত্রার পব্বই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর । বাংলা পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর ( অনিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পব্ব“। 

দশ মাত্রার পবের'র বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। (পুরে 
কেবল দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পব্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত।) 
সাধারণতঃ লঘুতর পব্বে'র সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 


অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো! চাই, চাই মুক্ত বায়ু || 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, | আনন্দ-উজ্দল পরমায়ু || 
ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খু'জে মরে প্রতিপ্রাণ ] 
জগৎ আপনা! দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান || 
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নিস্তব্ধের সে-আহ্বানে,| বাহিয়! জীবন-যাত্রা! মম || 
সিন্ধুগামী-তরঙ্গিণী সম || 
এতোকাল চলেছিন্থ | তোমারি সুদূর অভিসারে || 
বঙ্কিম জটিল পথে | সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে || 
অনির্দেশ অলক্ষোর পানে || 


দীঘতর মাত্রার পব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পব্বের 
সহবোগেই ব্যবহৃত হয়। 
পাচ যাত্রা ও সাত মাত্রার পের প্রকৃতি অন্ঠান্ত পব্ব“ হইতে কিছু বিভিন্ন। 
ইহার! তুইটি বিষম মাত্রার পব্বঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated ব| 
অপূর্ণ পবর্ব বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, 
চপল ভাব অন্ুভূত হয়। 
সকল বেলা | কাটিয়। গেল | বিকাল নাহি | যায়__ 
( অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 
গোকুলে মধু । ফুরায়ে গেল | আধার আজি | কুঞ্জবন 


৮ ( শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য ) 
ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী 


বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী 
(বিরহানন্দ, রবীন্দ্রনাথ) 
ললাটে জয়টাকা| | প্রহুন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখ! লে 
(নজরুল ইস্লাম ) 

[২৫] বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গগুলিকে 
সুনিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে জাজাইতে হইবে; হয়, পর্ববাস্গুলি 
পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে। পর পর পর্বা্গগুলি, হয়, ক্রমশঃ হস্বতর, না হয়, দীর্ঘতর 
হইবে ।* এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটবে ।+ 


* গণিতের ভাবায় বলিতে গেলে, পছ্ের এক একটি পর্বের পর্ববাঙ্গের পাঁরম্পর্যের মধ্যে 
এমন একটি সরল গতি থাকিবে, যাহা রৈথিক সমীকরণ (linear ০8%1102) দিয়া প্রকাশ করা 
যায়। গদ্যোর পর্বে এরূপ সরলগতি না থাকিতেও পারে। বরং তরঙ্গায়িত গতির দিকেই গন্ধের 
প্রবণতা । 

+ উদাহরণ ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে | বাড়ায় মাত্র আধার (মধুহ্দন ) 

আজিকার বসন্তের | আনন্দ অভিবাদন  ( রবীন্দ্রনাথ ) 
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এই নিয়মানগসারে বাংলায় প্রচলিত পর্বসমূহ নিক্ললিখিত আদর্শ (pattern 
বা ছাচ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া থাকে। এই জঙ্কেতগুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম। পর্বের মধ্যে পর্কাঙ্গের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষণটি নির্ভর করে। 
পর্কের দৈর্ঘ্য_ দুইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাঙ্গে 


বিভাগের রীতি 
OE ২+২ 


দিনের : আলো | নিবে £ এল 
৮) ৩+১ * 
কিন্তু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক £ তার | চুল 
= ১৭৩৯ 
তিন : কন্যে | দান 
রাম £ সিংহের | জয় 
৫. — ৩7২ 
পঞ্চ : শবে | দগ্ধ £ করে | করেছ £ একি | সন্াসী 
০ ২7৩ 
পূর্ণ : চাদ | হাসে ; আকাশ | কোলে 
আলোক £ -ছায়! | শিব : -শিবানী | সাগর-জলে | দোলে 


ME ৩+৩ ২+২+২ 
ভূতের £ মতন | চেহার। £ যেমন কিশোর কুমার | 
BCT: বাধা বাহু? তার 
২4৪ ECL Fi 
শিখ £ গরজয় | গুরুজীর : জয় 
৪+২ 


সপ্তাহ : মাঝে | সাত শত : প্রাণ 


9 = ৩+৪ pe 


পুরব £ মেঘ মুখে | পড়েছে £ রবি রেখা 
৪+৩ 
বিরহ £ তপোবনে | আনমনে £ উদানী 
‘ * তারকা-চিহ্নিত প্রথায় পর্ব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। io 


৮ 
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রি পর্বের দৈর্ঘ্য ছুইটি পর্কাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পব্বণঙ্গে 
বিভাগের রীতি 
৮ লু 9748 ৩+৩+২ 
পাখী সব : করে রব রাখাল £ গরুর £ পাল 
যশোর £ নগর £ ধাম 
২+২+৪ 
চক্রে : পিষ্ট : আধারের 
* ৪+২+২ 
অতীতের £ তীর £ হতে 
২+৪+২ ক্ষা 
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে | কোথা৷ ব'সে রয়েছে রমণী 
(আহ্বান, রবীন্দ্রনাথ ) 
দেশ দেশান্তর মাঝে | যার যেথা স্থান 
(বঙ্গমাতা, রবীন্দ্রনাথ ) 
২-৩4৩ কষা 
FAAP, 
অতি : অল্প? দিনেই 
(আধুনিকা, রবীন্দনাথ ) 
গ্রাম £ রত: ফুলিয়। ( বৃত্তিবাম ) 
১০ — ৩+৩+৪ 
ভারত- £ ঈশ্বর : শাজাহান 
৪+৩+৩ 
মহারাজ £ বঙ্গজ £ কায়স্থ 
করুণ ; করুক £ আকাশ 
৪+৪+২ 
অশ্র্ভরা : আনন্দের ; সাজি 
২+৪+৪ *%1 
রথ : চালাইয়। : শীন্রগতি 
দিবা; হয়ে এল : সমাপন 


* তারকা-চিহনিত প্রথায় পর্বব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
+ এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পর্ববাঙ্গটি বস্তুতঃ ছন্দ:-প্রবাহের অতিরিক্ত ৷ 


৫৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


[২৫ ক ] বাংল] ছন্দের পব্ব্গবিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অনুরূপ | মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংল! প্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রকৃতি এক; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক । নিয়ে পব্ববিভাগগুলির 


সহিত তাল-বিভাগের স্ুত্রের এঁক্য দশিত হইল £__ 
পর্বের মাত্রা _ পর্বীন্গ-বিভাগের রীতি = অনুরূপ তালের নাম 
৪. — ২4২ = ঠুম্রী বা খেম্টা 
৫ = ২+৩,৩+২ = কঝীপতাল 
৬ -—-"* ৩+৩ — দাদ্রা, একতাল। ইত্যাদি 
এ ২+৪,৪+২ -_ রূপক 
৭ _ ৩4৪,৪4৩ = তেওরা 
৬ ৪+৪ _  কাওয়ালী ইত্যাদি 
২+৩+৩,৩+৩+২ _  ত্রিপুট তিন্র (দক্ষিণ ভারতীয় ) 
(3 ২ ৪+৪+২,২+৪+৪ — সুর ফাকৃতা 


[২৬] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্বের মধ্যে পব্ব্ণাঙ্গবিভাগের রীতি 
একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই । * 


2০০০ 


দত সাল: তান ভাত জালত ভকত প্রাণে” 
এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পব্ব পরস্পর সমান, প্রত্যেক পর্কেই ছয় মাত্র! 
আছে। কিন্তু পব্বঙ্গবিভাগের রীতি বিভিন্ন। প্রথম পর্বে” ৪4-২, দ্বিতীয় 
পবের্ব৩+৩, তৃতীয় পবের্ব২+-৪। 
সেইরূপ, 

“ মৃত্যুর £ নিভৃত : স্নিগ্ধ ঘরে | বনে আছ £ বাতায়ন : পরে, | ছালায়ে  রেখেছে| : দীপখানি | 

: চিরন্তন : আশায় £ উজ্বল ” 
এই চরণটির প্রতি পব্বে ই দশ যাত্রা আছে। কিন্তু পব্ব্ণঙ্গবিভাগের রীতি 
যথাক্ৰমে ৩+৩+৪, ৪484২, ৩4-৩+৪১ ৪+৩+৩। 


* তবে যেখানে পর্্বাঙ্গবিভাগের একটি সঙ্কেত-ই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সঙ্ধেতের 
অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দস্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পর্বেেই 
পৰ্বাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা করা হয়। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা কখন কখন দেখা 
বায়। যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখা যায়। 


(সঃ ১৬ই দ্রঃ) 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫৭ 


[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের 2869) বা 
আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্র! স্থির হইয়া থাকে । 

পূৰ্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্তক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া 
গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অস্তন্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্ৰিক বলিয়া! গণ্য হইবে । ছন্দের 
খাতিরে গোটা শব্দ না ভাডিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ববাঙ্গবিভাগ 
করিবার জন্য অক্ষরের দীর্থীকরণ বা ুস্বীকরণ করা হইয়া থাকে । 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে কোন হলন্ত 
অক্ষর হ্ম্ব হইতে পারে। বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ- 
সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (সঃ ১৫, ১৬, 
১৮ ও ২০ দ্রষ্টব্য) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পৰ্ব বা 
পববর্ণজরবিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। ( স্থঃ ২১ 
ও ২২ দ্রষ্টব্য ) 

পাঠকের রুচি-অনুসারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অস্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া 
টানিয়া অস্ত্য পর্কের দৈর্ঘ্য বাডাইতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ববগুলিতে 
মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে । * 

[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি 
চরণ সমমাত্রিক পর্বের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্বের সংযোগে রচিত 
হইয়াছে। এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ব-বিভাগ করিতে হইবে। ( শব্দের 
স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ব-বিভাগগুলি অনেক 
সময়ে ধরা পড়ে ।) তাহার পরে পর্বগুলির কত মাত্রা তাহ! বিবেচনা করিতে 
হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্বককে উপযুক্ত পর্বা্গে বিভাগ করিতে 
হুইবে। পর্কের ও পর্ধাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময়ে মাত্রা-বিষয়ক 


* যেমন, কেহ কেহ পাঠ করেন__ 
|| 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা 
[| 
তীরে একা বসে আছি | নাহি ভরসা 


যেখানে অন্ত্য পব্বটি হৃম্বতর, সেখানেই এরূপ চলিতে পারে | 


৫৮ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ঘাকরণের আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত 
তালিকার পর্যায় অনুসারে করিতে হইবে := 


(১) শব্দের অন্তত্থ হলন্ত অক্ষর 
_ (২): অন্যান্য-হলন্ত অক্ষর | যৌগিক অক্ষর 
. দাও) যৌগিক-স্বরান্তঅক্ষর 
' - (8) আহ্বান ও আবেগ-স্থচক এবং অনুকারধ্বনি-সথচক অক্ষর 
(৫) লুপ্ত অক্ষরের পরতিনিবিস্থানীয় মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
১, সংস্কৃত-মতে দরদ স্বত্ত অক্ষর 


[২৮ ক ] যেখানে পর্বে পর্বে মাত্রার সংখ্যা সমান বা স্থনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্যক-মত অক্ষরের হুস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতে পারে। যেমন, 
কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়, 
তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্যক-মত হৃম্বীকরণ বা 
দীর্ঘাকরণ হয়। 


আমাদের ছোট নদী 


চলে বাকে বাকে 
বৈশাখ মাসে তার | হাটু জল থাকে 
এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইহা নির্দিষ্ট আছে। স্বতরাং 
“বৈ” অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরা হইল। 
যেখানে এরূপ সুনির্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাঁচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই 


স্বভাবমাত্রিক হইবে ; অর্থাৎ মাত্র শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া 
বাকি সব অক্ষরকে হুম্ব ধরিতে হইবে | যেমন, 


“এই কলৌলের মাঝে | নিয়ে এন কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন ” 
এই চরণটিতে (সঙ্কেত_-৮+৬+১০) সমস্ত অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে । 


* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘাকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে। কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতে হুয়। তত্রাচ ছন্দকে বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ 
উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যতিত্র মও আবশ্যক হইলে করিতে হইবে । 


El 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ৫৯ 
অমিত্রাক্ষর -ও অন্ঠান্ত অমিতাক্ষর ছনেও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়া একটা 
অনিন্দিষ্টতা থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে । 

[২৯] পর্ব আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেক সময়ে ॥)per-॥et৮i০ বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ভৰ হিসাব 
হইতে বাদ দিতে হয়| 

যথা, 


মোর-_হার-ছেড়া মণি | নেয়নি বুড়া 
রথের চাকায় | গেছে দে ও 


এখানে মূল পব্ব ৬ মাত্রার। ‘মোর’ “আমি এই ছুটি শব্দ ছন্দোবন্ধের 
অতিরিক্ত। 
[৩০] ছন্দোলিপিকরণের ( ৪০৷৷॥৪-এর ) ছুই একটি উদাহরণ নিয়ে 

দেওয়া হইল-_ 

এই কলিকাতা-_কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রন্ত, 

বিঝুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধুলে এ পৃত। 

(স্বাগত, সত্যেন দত্ত ) 

এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির 
মাঝখানে একটি যতি ব1 পর্বববিভাগ আছে। 


এই কলিকাতা-_কালিকাক্ষেত্র। | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পৃত। 


দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১০ করিয়া 
অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পর্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত 
ভাবে শব্দ ভাঁডিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। স্থতরাং সাধারণ রীতি 
অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। তাহা 
হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্ত ১১ মাত্রার 
পবর্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। স্বতরাং ৫ বা ৬ 
মাত্রার পর্ব লইয়া! ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 


৬০ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


দুইটি পব্বের সমষ্টি । এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পব্ববিভাগ 
করা যায়_ 


এই কনিকাতা__ | কালিকাঙ্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রন্ত, 
বিষ্ণুচক্ৰ | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পুত 
মাত্রার হিসাব এবং পব্ব্ণাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে । * সুতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে__ 


এই £ কলিকাতা__| কালিকা- £ ক্ষে্ কাহিনী : ইহার | সবার £ এত | 
=(২+৪)+ (৩+৩) + (৩+৩) + (৩+২) 
বিষ্ণু £ চক্ৰ | ঘুরেছে ? হেখায়, | সহেশের £ পদ- | ধুলে এ পৃ 
=(৩+৩) + (৩4-৩) 4+-(৪ +২) + (৩+ ২) 
আর একটি উদাহরণ লওয়া বাক । 
নীল-সিদ্ধুজল-ধৌত-চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিত-গ্তামল-অঞ্ল, 8 
শুভ্রতুষার-কিরীটিনী ! 
সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ববিভাগ হইবে 


এইরূপ 
নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌত-চরণ-তল 


অনিল-বিকম্পিত | -শ্ামল-অঞ্চল 
অম্বর-চুম্বিত- | ভাল-হিমাচল 
শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল পর্বের মাত্রা স্থির না করিলে 
উহার বিভাগ স্থির কর! কঠিন। 
এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহ৷ স্পষ্ট বুঝা! 
যায়। স্ৃতরাং এই কয়েকটি পর্বের অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্র! আছে। 
কিন্তু সমমাত্রিক পর্বের এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্বের 
অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে । ৭ মাত্রা করিয়! ধরিলে অবশ্য ২য় ও ওয় 
ংক্তিতে পর্বান্দবিভাগের তত অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। 
প্রথম পর্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী “সিন্, অক্ষরটিকে দীর্ঘ 


* অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্বটি অপেক্ষাকৃত হম্ব হয় । 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৬১ 


ধরিতে হইবে । প্রথম পবের্ব তাহা হইলে পব্ব বিভাগ হয় ‘নীল-সিন্‌ : ধু-জল’। 
দ্বিতীয় পর্বে বিভাগ হয় ‘ধৌত চর : ণ তল’ বা “ধৌত চ : রণ তল’। এরূপ 
বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী । স্থৃতরাং পর্বগুলিকে ৮ 
মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে । বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্ব্ই 
গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 


ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্থীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পবের্ব সহজেই ছন্দো- 
লিপি কর! যায়__ 


নীল ঃ HB সিদু: : -জল || ধৌত £ চরণ £ : তেল = (৩+৩+২)+(৩+৩+২) 

অনিল-বি : কল্পিত | স্যামল অঞ্চল =(8+8) +(8+8) 

অন্বর 05 (৪+-৪)+(৩+৩+২)] 

তুষার £ -কিরী | টিনী -(৩+৩+২)+২ 
অথবা 


শুত্ৰঃ যার £ -কিরীটিনী =(৩+৩4+৪) ! 
এইরূপ হিসাব করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্থাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে. 


সন্ধয৷ £ গগনে | নিবিড় : কালিমা | অরণ্যে ঃ খেলিছে £ নিশি। 


ভীত- £ বদনা | পৃথিবী? হেরিছে | ঘোর অন্ধ; কারে £ মিশি॥ 
2 by নি £ ( ছায়াময়ী, হেমচন্দ্ৰ ) 
755 
7 তলার 
লেন উঃ স্বরে | কয় 
৬) ০১73 
কনের £ বক্ষ | বেলে: উঠে | ডরে, 


ছুটি: চারা? ছল | করে, 


ee ০/ ৪০. 


বর: বাত হাকেঃ সম | স্বরে 


EEE IL 
( কথ৷ ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ) 


৬২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


সৰ্ব্বদা এইরূপে পর্ব ও পর্বাজ্-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া বাক্র-বিচার 
করিতে হইবে । কোনরূপ বীধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা 
পুর্ববনির্দিষ্ট থাকে না,_বাংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে 
চলিবে না। 

(ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। ) 
চরণের লয় 

[৩১] পূর্বে (১৪শ ুত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বলা 
হইয়াছে। বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির : অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, 
তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গতির পরিবর্তন 
প্রায় সর্বদাই করিতে হয়। ৰ 

কিন্তু এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে । ইহার সম্পর্কেও বিধি-নিষেধ 
আছে। যেমন, 

আকাশে বঙ্জ | ঘোর পরিহাসে | হাসিল অষ্ট | হাস্ত 

এই চরণটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 


আকাশে বত | শা শি 

লেখা চলিবে না।- 

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একটা! বিশিষ্ট 
লয় আছে। সেই লয় অনুসারে চরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বর্জন 
করা হইয়া থাকে। উদ্ধৃত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে বলিয়া এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না। } 

চরণের লয় তিন প্রকার-_দ্রুত, ধীর ও বিলন্বিত। বাকৃতন্ত্রীকে ইহার 
যে কোন একটিতে বাধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি । 

দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য 


অক্ষর সাধারণতঃ ডি ॥ যেমন, 
8747 TESS 
(অ) কোন্‌ দেশেতে || তলত | সকল দেশের | চাইতে শ্যামল 
তবে মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়। অন্যান্য শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত 


হইতে পারে । যেমন, 


/ 5. loo of oo 
(অ!) এক কৰন্তে | না বেয়ে | বাপের বাড়ী | যান 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৬৩ 
বীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, 


eos 25 ০:52 ৯৮০৪ 


, (ই) হে নস্তন্ধ গি বিরাজ | অত্রভেদী তোমার সঙ্গীত 


eto on ২ ০৯০৪5 


তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাতত উদাত্ত টি 
মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে | 


০০০০০ 


WL) বন্ধ গগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্য খেলিছে নিশি 
ভীতৰ বদনা | পৃথিবী থে হেরিছে || যোর অন্ধকারে মিশি 


বিলন্বিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলম্বিত এবং অতি- 
বিলম্বিত ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিদ্রুত ও ধীরদ্রুত ( গুরু ) অক্ষর বিলম্বিত 
লয়ের চরণে চলে না। 


(উ) ওরুনর্নে | নীল অরণ্য | শিহরে 
উত্া বলাগী | কেকা-কলরবে | বিহে 
নিধিল-চিত | -হরযা 
বন গৌরবে | আসিছে মত্ত | বরযা। 
® সম্্যাশী বর | চনকি জাগিল, 
স্বপন ভড়িমা | পলকে ভাগিল, 


বট দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-ুন্দর | চক্ষে 


৪৬. ০০:০০. = oo ০০০০ 2০০০ 


(ঝ) টন: বব নৌ: ছোড়ব | বধ: বরিধব | খা ১৭ 
5০০০০ তত] রে || ০০০7০ -| 
8) হাস বিটপি ঘন | তট কিল্াবিনি | ধূসর তরঙ্গ | ভঙ্গে 
ees) sno || |] ০০৮ || oe 5০2০ 25 ] 
(এ) রি] বাক হক রা পলা 


এততসম্পর্কে অন্তান্ত আলোচন! “ছন্দের রীতি’ এবং “বাংল! ছন্দের লয় ও 
শ্রেণী’ নামক দুইটি অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । 


৬৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দের সৌষম/ 


[৩২] বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্কের যোজনা 
ছাড়। আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার | বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা স্ুনিন্দিষ্ট নহে; হলন্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরাস্ত 
অক্ষরেরও, ইচ্ছামত ত্বস্বীকরণ ও দীর্থীকরণ কর! হইয়া থাকে। লঘু অক্ষর 
ছাড়া অন্তান্ত অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। স্থৃতরাং ইহাদের ব্যবহারের 
সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয়। 
পর্বাঙ্গে ও পর্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 
কিন্ত পরিমিত মাত্রা থাকিলেও সময়ে সময়ে পর্বে বা পর্বাঙ্গে সৌবম্যের অভাব 
ঘটিতে পারে | এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে। 

অতিবিলঘ্িত ও অতিদ্রত অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্যের কথ! ২০শ ও ১৬শ 
সুত্রে আলোচন! কর! হইয়াছে । 

বিলঘ্বিত অক্ষর একই পর্বান্গে একাধিক ব্যবহার ন! হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
ব্রদ্ধাথি 'পঞ্জন্য” প্রভৃতি শব্দ ৫ মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দঃপতন ন! হৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 


[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ঝ/বহার বাংল ছন্দে চলে, কিন্ত তাহাদের 
সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের জন্য কখনও ছন্দঃ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিয়োদ্ধৃত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষ! হয় নাই, তাহ! বেশ বুঝা যার | 


ডগমগ তনু | রসের ভারে 


ভারত হীরারে | জিজ্ঞাসা করে (ভারতচন্দ্র ) 
বীর শিশু | সাহসে বুঝিয়া 

উপযুক্ত | সময় বুঝিয়! (রঙ্গলাল) 
ব্রজীঙ্গনে | দয়া করি 

লয়ে চল | যথ! হরি (মধুসুদন ) 


কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষা হইতে পারে :__ 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ৬৫ 


কে) গুরু অক্ষরের সন্বিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজনা 
করিলে সৌবম্য রক্ষা হয়। বথা_ 


] 3 আজিকার কোন ফুল | বিহঙ্গের কোন গান | আঁজিকার কোন রক্তরাগ 
এখানে দ্বিতীয় পর্বের “হঙ্, ও ‘গের্‌” এবং তৃতীয় পর্বের 'রক্‌’ ও 'রাগ’ পরম্পরের 
সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে। 
খে) প্রতিসম বা সন্গিহিত পর্ববান্দে বা পর্বের সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর বোজন। করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। 
যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম 
পর্ববাঙ্গে বা পর্বের সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজনা করিলে সৌবম্য 
বক্ষ। হয়। যথা 
প্রভু বুদ্ধ বুধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি 
অনাথ পি | কহিল৷ অনুদ- | নিনাদে 


জয় 1 বৰ : শিমান্‌ | জয় জয় : ভবপতি 
দাত; পানিত পরব] ছসাধ নিদান 
যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌবম্য রক্ষা হয়। 


সন্ধ] রক্ত রাগ সম | তন্্রাতলে হয় হোক্‌ লীন 


| পর্ন করে লীলনার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস 
কিন্ত এরূপ ব্যতিক্রম সর্বদা হয় না। 


নিকুঞ্জ ফুটায়ে তোলে৷ | নবকুন্দ রাজি 
নহ মাতা, নহ বন্ধা | নহ বধু, হন্দরী রূপসী 


| যেখানে ব্যতিক্রম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের যোজন! মাত্রার অন্তপাতেই 


সাধারণতঃ কর! হয়। 
5—1667B. 


৬৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
কিনা বিশ্ব রমা | অনুরাশি-তলে 


জীর্ণ পুষ্পদল যথা | ধ্বংস অংশ করি চতুর্দিকে 


(গে) কান বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সন্নিহিত প্রতিসম 


পর্বের গুরু অক্ষরের প্রয়োগে সৌবম্যের রীতির ব্যভিচার করা 
যাইতে পারে। 


অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব ন! পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ'তে শতবর্ধ পরে 
এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা সমান, কিন্ত গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
সৌধম্য নাই মনে হইবে। কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের সুর ক্রমশঃ 


নামিয়| আস! দরকার। সেইজন্ত দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের চেয়ে নরম সুরে 
বাধা হইয়াছে। 


চরণ (Verse) 
2132 
[৩৩] পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ( Verse ) | 
সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (119) লিখিত হয়, 
কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্বদা ঠিক এক নহে. অনেক সময়ে 
অন্ুপ্রাসের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্য পগ্ের এক চরণকে নানাভাবে 
পংক্তিতে সাজান হর। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই 
পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্ত ও দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ । 
‘বলাকা’র ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে লেখা 
হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্যান্গ্রাস আছে, কিন্ত 
পূর্ণযতি নাই । (স্থঃ ৪৩, ৪৪ দ্ৰঃ। ) 
[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব এবং শেষে পূর্ণযতি থাকে। 
চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ বা পরিপাটী (pattern) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। 


[ঙ৪ক] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ষদ 
থাকে। কখন কখন অপূর্ণ কিংব৷ এক পর্বের চরণও দেখা যায়। কিন্ত সে 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ৬৭ 


রকম চরণ প্রায়শঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাচের স্তবকের গঠনেই 
ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্ষের চরণও কখন কখন দেখা যার, কিন্ত সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না। 

[৩৫] দ্বিপর্বিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখ! যায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষারুত দীর্ঘ (অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার ) পর্বের 
ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, দ্বিপবিবিক চরণের দুইটি পর্ব অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখা বায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চরণকে অপুর্ণপদী (০৫০৮০) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অতিপূর্ণপদী (hy per-catalectic) বলা যায় | 

ত্রিপব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছন্দে ব্রিপব্বিক ছন্দ 
মাত্রেই প্রথম দুইটি পর্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু ত্রিপদীর স্থত্র 
ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ভ্রিপদীর সুত্র ছিল ৮+৮+১০। বর্তমান যুগে 
কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮+১০+৬, 
৭4৭4৭, ৮+৬+-৬, ৮৭১০4১০ ইত্যাদি স্থত্রের ত্রিপব্বিক চরণের ব্যবহার 
দেখা যায়। 

চতুষ্পবিবক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্বই সমান, না হয়, প্রথম তিনটি 
পরস্পর সমান এবং চতুর্থটি হুম্ব হয়। অন্ত ধরণের চতুষ্পবিবিক চরণও দেখা 
যায় কিন্ত তাহাতে পর্যায়ক্রমে একটি হুম্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংবা 
মাঝের পর্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব দুইটিও হুম্বতর বা দীর্ঘতর ও 


পরস্পর সমান হয়। 
(‘চরণ ও স্তবক’ শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য |) 


সবক (Stanza) 


[৬৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরম্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্য্যায়ের নাম স্তবক। 
অনেক সময়েই মিল বাঁ অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়। 

পরস্পর সমান ছুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক। 
পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। ১০ম স্থত্রে 
উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়ারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদীহরণ। আধুনিক 
যুগে ৩১ ৪, ৫» ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময়ে দেখা যায়। স্তবকে অস্ত্যান্গ- 
প্রাসের ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা বায়। 


৬৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পূর্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের 
পর্ব ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্তবকে একই 
মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্বের সংখ্যা বা চরণের 
দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে ; 
কিন্ত বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 


(‘চরণ ও স্তবক’ শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য |) 


মিল বা! মিত্রাক্ষর (Rime) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ ্রতিগোচর হইলে তাহার বন্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে 
মিত্রাক্দর বলা যায়।. নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহ! দ্বারা ছন্দের এক্যনথত্রও নির্দিষ্ট হইতে পারে । 

ংলার স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা । ইহার এক নাম মিল 
ব! অন্ত্যানুপ্রাস (1011০) | পূর্বের বাংলা পদ্তে সর্বদাই অন্ত্যান্পরীস ব্যবহৃত 
হইত, বর্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 

অন্ত্যানুপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে; অনেক সময়ে 
চরণের অন্তর্গত পর্বের শেষেও অন্ত্যানুগ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদীতে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখ! যায়। চরণের ভিতরের 
অন্তযানপ্রাস ছেদের অবস্থান নির্দেশ করে| রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
তাহার কাব্যে অন্তান্থুগ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন। “বলাকা'র ছন্দে অনেক 
সময়ে অন্ত্যানুপ্রাস মাত্র ছেদের অবস্থান-ই নির্দেশ করিয়াছে। ( স্থঃ ৩৩ 
৪৩, ৪৪ দ্রষ্টব্য ) 

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলস্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরাস্ত অক্ষর হইলে, 
অস্ত্য ও উপাস্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যঞ্রন এক হওয়া দরকার । এইখানে 
স্বরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্প্রাণ ও মহা প্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি 
একই বলিয়া বিবেচিত হয়] এইজন্য “শিখ ও “নির্ভীক,» “জেগে? ও মেঘে 
‘বাজে’ ও 'দাঁঝে' পরম্পর মিত্রাক্ষর | 


বাংলা ছন্দের মুলসুত্র ৬৯ 
আমিত্রাক্ষর ছন্দ 
[৩৯] মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অনুসরণে 
01%1) 56:59 লেখেন । ইংরেজীর অনুকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অমিত্রা্ষর; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে 
মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি 
সর্বতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না থাকা! 
ইহার প্রধান লক্ষণ নহে । মধুক্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল 
থাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার 
পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মধুহদনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না। তবে প্রচলিত নাম বলিয়া “অমিত্রাক্ষর কথার 
দ্বারাই আমর! 'মেঘনাদবধে'র ছন্দকে নির্দেশ করিতে পারি । 


মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের, প্রধান লক্ষণ_এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও 
ছন্দৌবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় নী। 
সাধারণতঃ পদ্ধে দেখা যায় বে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে । মাঝে 
মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দষতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ 
ছন্দে পূর্ণন্ছেদ ও পূর্তি মিলিয়া বাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থ-বিভাগ। ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে । সুতরাং 
বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে ; 
কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবন্ধে কয় মাত্রার 
পর ছেদ পড়িবে, তাহা নির্দিষ্ট নাই, আবেগের তীত্রতা অনুসারে তাহা শীঘ্র বা 
বিলম্বে পড়ে। এই সমস্ত নূতন ধরণের ছন্দকে অমিতান্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে । 

পূর্কোদ্ধত ১০ম কৃত্রের অন্তর্গত পঞ্চম টৃষ্টান্তটি মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের 
উদ্াহরণ। যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অনুরূপ ; 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণঘতি এবং চরণের প্রথম ৮ যাত্রার পর 
অর্ধযতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্বের মধ্যে কোন পর্ববাঙ্গের পর ছেদ আছে। 
এক একটি চরণ লইয়া অর্থ-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় নী; এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি 
অর্থ-বিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্র্যের দরুণ তাহার ছন্দ 


৭০ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


অর্থ-বিভাগের দিক্‌ দিয়! বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং মধুহুদনের 
অমিত্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ । 

518০] মধুজ্দন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্ত এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা 
করিতেন। তিনি পর্কের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দ্ধযতির 
অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন__ 

দূর হৌক্‌ ইতিহাস! | * * দেখ একবার || 
মানবহৃদয় রাজ্য। | * * দেখ নিরন্তর || 
বহিতেছে কি ঝটিকা । | * * 

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা 
রচনা! করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্ত 
ঠিক একই প্রকারের পর্ব সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছা-মত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্বের সমাবেশ হয়) পর্বের মধ্য পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় 
সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি নির্দেশের জন্তা 
পয্নারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহ! মিত্রাক্ষর 
অমিতাক্ষর ছন্দ। 

(১০ম স্ত্রের অন্তর্গত ৬ দৃষ্টান্তটি ইহার উদাহরণ ) 


[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 
বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে 
১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্বাবৎ, কেবল 
৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 


হে আদি জননী সিন্ধু, | * বহ্ন্ধর| সন্তান তোমার, || * 
একমাত্র কন্ঠ তব কোলে । | * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর || 

চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদ৷ শঙ্কা, সদা আশা, | 

সদা আন্দোলন ; * **-*** (সমুদ্রের প্রতি ) 


[৪৩] রবীন্দ্রনাথ “বলাঁকা*তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না 
থাকিয়। বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মিত্রাক্ষরের 


ংলা ছন্দের মুলসুত্র ৭১ 


অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 


নির্ধারণ করা হুরহ মনে হয়। যথা, ৯২ 
ক দর লেট লিলি 


আমি যতক্ষণ 
তোমারে না বেসেছিনু ভালে 
ততক্ষণ তব আলে! 
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
. হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শৃন্যে ছিল পথ চেয়ে। 


যতি ও ছেদ বিচার করিয়! ইহার ছন্দৌলিপি করিলে স্তবকটি এইরপাদাড়ায়__ 


(ক) (ক) 
হে ভূবন * আমি যতক্ষণ | * তোমারে না| 
(৭) (ক) (খ) 
বেনেছিনু ভালো | * * ততক্ষণ * তব আলো| || * 
ক) 
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | * তার সব ধন। !! * * 
(ক) (ক) (গ) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিয়ে || 
(গ) 
দীপ তার | * শূন্যে শৃন্যে ছিল পথ চেয়ে || *:% 
এক একটি অর্থ-বিভাগের শীর্ষে ্চী-বর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি 
নির্দেশ করা হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর 
হইতে ইহা! বিশেষ বিভিন্ন নহে । 
[88] 'বলাকা*য় আর একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের 
ছন্দোলিপি করা আরও দুরহ বলিয়া মনে হইতে পারে। 
যথা 
হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা 
যেন শৃন্য দিগন্তের ইন্দজাল ইন্দধনুচ্ছটা, 
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্‌ 
এক বিন্দু নয়নের জল 
কালের কপোল-হলে শুভ্র সমুজ্জ্বল 
এ তাজমহল । 


৭২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এইরূপ পন্যের ছন্দোলিপি করার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের 
পূর্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হইয়| থাকে । 
(২৯ সংখ্যক সুত্ৰ দ্ৰব্য) 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ স্থুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষি প্রতর করিয়াছেন । 


উপরের উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে 


হীর। মুক্ত! মাণিক্যের ঘটা *  =*+১০ 
বেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দরজাল ইন্দধনুচ্ছটা = -₹৮+১* 
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক % * »*+১* 


(শুধু থাক্‌ ) এক বিন্দু নয়নের জল * -*+১০ 
কালের কপোল-তলে | শুভ্র সমুজ্ছবল * =৮+৬ } 
এ তাজমহল * * =*+৬ 


দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর 
মাত্র । উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয় 
আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপধিবিক,_হয় পূর্ণ, না হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ 
কোন একটি পর্বের স্থান ফাক দিয় পূর্ণ করা হইয়াছে। ( এইরূপ দীর্ঘ ও হহ্ব 
চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায়। ) ছেদ চরণের 
অস্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিভাক্ষরের লক্ষণ। সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া! ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা 
হইয়াছে। 

[8৫] এতন্তি্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ “গৈরিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে। ভাবের গাষ্তীর্য্য-অন্ুদারে হস্ব বা দীর্ঘ 
পর্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্থান্ত চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ 
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে 
ক্ষিগ্রতর করা হয় । 


গিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব, =৬4৬ 
চাহ বুঝাইতে | (তোমা হ'তে) আমি বলাধিক। »-৬+৬ 
ক্ষত্রিয-সমাজে | (কথা বটে ) সম্মানসথচক, _৬+4৬ 
ছল নহি আমি | অতি ছল তুমি লু৬+৬ 


মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার। -৪+৬ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৭৩ 


ছলে চাহ | ভুলাইতে, =34+8 
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে, _৪+৬. 
চতুরের ] চূড়ামণি তুমি৷ =8+৬ 


(হুঃ ৪৩, ৪88, ৪৫ সম্পৰ্কে পরিশিষ্টে “বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ” শীর্বক অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 


চরণ ও স্তবক 


পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মূলন্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। 
বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্ব, এবং সমমীত্রিক পর্বের সমাবেশেই চরণ, স্তবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম 
আছে, বথা__অুষ্ুপ, ত্রিষ্টুপ্‌, ইন্্রংজা, অঞ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শার্দ,ল- 
বিক্রীডিত প্রভৃতি । বাংলায় এরূপ পরার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি কয়েকটি 
নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে । এই সকল ছন্দোবন্ধের মধ্যে সুপরিচিত 
কয়েকটির উদাহরণ নিয়ে দেওয়া! হইল। 
পয়ারে ছুই চরণ, ও প্রতি চরণে ছুই পর্ব থাকিত। প্রথম পর্বে ৮ ও 
দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্রা থাকিত! চরণ দুইটি পরম্পর মিত্রাক্ষর হইত। 
মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। 
কাণীরাম দাদ কহে | শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


লঘু ত্রিপদীরও দুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকিত ! 
মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬4-৬+৮। 


জয় ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান্‌ 
জয় জয় ভবপতি। 
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ 
তোমাতেই থাকে মতি। (ঈশ্বর গুপ্ত ) 


দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রা-সঞ্কেত ছিল ৮-৮ --১০। 


যশোর নগর ধান প্রতাপ-আদিত্য নাম 
মহারাজ যন্গজ কায়স্থ। 
নাহি মানে পাত শায় কেহ নাহি আটে তাঁয়_ 
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ ৷ ( ভারতচন্ত্র ) 


ত্রিপদী মাত্রেরই চরণের প্রথম দুইটি পর্ব পরপর মিত্রাক্র হইত | 


চরণ ও সবক ৭৫ 


একাবলীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬7৫1 যথা_ 
বড়র গীরিতি | বালির বাঁধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ (ভারতচভ্র) 4 
লঘু চৌপদীর মাত্রা-সক্কেত ছিল ৬7৬7-৬4-৫7 যথা 


এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেরিলেন হুর | নদীর জলে 
অপরূপ এক | কুমারী-রতন | খেল! করে নীল | নলিনী দলে। 
( বিহারীলাল ) 


দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রা-সঞ্কেত ছিল ৮4৮+৮৭৭। বথা_ 


ভরদ্বাজ-অবতংন | ভূপতি রায়ের বংশ | সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বনতি | 
নরেক্ রায়ের সুত | ভারত ভারতীবুত | ফুলের মুখুটি খ্যাত | দ্বিজপনে সুমতি ॥ 
(ভারতচন্তর ) 
মাল বাপের মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৪4৪454২; প্রথম তিনটি পর্বব পরস্পর 
মিত্রাক্ষর হইত। যথা 
কোতোয়াল | যেন কাল | খাড়া ঢাল | হীকে (ভারভচন্দ্র ) 
মালতীর মাত্রা-সঞ্কেত ছিল ৮+৭) পয়ারের শেষে ১ মাত্রা যোগ করিয়া 
মালতীর ছন্দ হইত । 
বড় ভাল বানি আমি | তারকার মাধুরী 
মধুর মূরতি এর! | জানেনা ক চাতুরী (বিহারীলাল ) 
এ সমস্ত ছন্দোবন্ধেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত। 
কিন্তু আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে 
যে তাহাদের দকলের নীম দেওয়া প্রায় অসম্তব। তাহ! ছাড়া বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক 
প্রকারের সুপ্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি | * 


*. মত্প্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody ( Journal of the Department 
of Letters, Vol XXXL, Calcutta University ) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে! 


৬) 


দ্বিপর্ব্বিক_ 


পুরণপদী_ 


পঞ্চপববরিক__ 


অপূর্ণপদী_ 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 
চরণ 


চার মাত্রার ছন্দ 
( যেখানে মূল পর্বে চার মাত্রা থাকে ) 


8৮7০] ২8, ৬ 

জল পড়ে | পাতা নড়ে =৪+৪ 
৮5381138177 
রিতা হত =84+8 
বট মালা -৪+২ 
হৰ হল| বালা =84+২ 
সারাদিন | অনি বান =e 


বিরত 02 
ফেলিতেছে | মর্ম্মর নিঃশ্বান =৪ +৬ 


রা 2152 CH 
মিথ্যে তুমি | গাথলে মালা | নবীন ফুলে -৪+৪+৪ 
তিতির 855.7211/8 

ভেবেছ কি | কণ্ঠে আমার | দেবে তুলে -৪+৪+৪8 
পৃ SRE Ue 215 

কৃষ্ণ কলি | আমি তারেই | বলি স০৪+8+২ 


শকত 4,9১০. / 
কালে! তারে | বলে গায়ের | লোক =8+84+২ 


০ ৩:০৩ / [6 / ৬৩ | ও ও ৪ এ 


বা ছিল হিট =84+84+84+8 
EEC He AEE TESA St MTC 
ইঃ] তির BREA =8+8+84+8 
RE =84+84-8+১ 


Jd oa an] ০১711 
কপির লীধী | সাল নলীকা | কট জদি কুল ৯৪+৪+৪+১ 


=৪4+84+84+84+২ 


পা 


চরণ ও স্তবক ৭৭ 


পাঁচ মাত্রার ছন্দ 
ও (08212 টি, 
দ্বিপর্বিক—_ গোপন রাতে | অচল গড়ে = ৫4-৫ 


1552 ae 
চপরিক_: . “ৰান কা Ge ই রহ 
বন নার | দিতে পাই | বিছ অব-1 ওঠ = =e+৫+৫4+৪5. 

ছয় মাত্রার ছন্দ 


৩০৩. 


দ্বিপর্বিক-_ নীরবে দেও | অঙ্গুলি ডুলি =৬ +৬ 


5 


অল সিদ্ধ | উঠেছে আকুলি -৬+৬ 


শুধু অকারণ | পুলকে  =৬4৩ 
ছুটে যা! ঝলকে | ঝলকে -৬+৩ 


রিপরবিক_ তৌদিরা হি | বহি টনি | বাও  ৮৬+৬+২ 
বরকল লাই জোর [ও -৬+৬+২ 
ই (লঘু ত্ৰিপদী )- শাৰী শাঁখী বত | ফল ভরে নত | চরণে প্রণীত তার =৬+৬+৮ 
সদন নাড়ছে সান গড়ছে দর জেম বীন ৬৯৬৯৮ 
চতুপর্িক_ সব সাঁই শোর | খর আছে আমি | নেই বর মি | বুদ্ধি =৬+৬+৩+৩- 


52০১8: নই LES Gs] 22২ জানানো 
দস রেলে দর | জপ ভার EE EE | হী 


২:৬+৬+৬+৩- 
সাত মাত্রার ছন্দ 
বিপনিক_ পৰ নেদ খু | গণডেছে বনব।:. ০4 
অরুণ রথচুড়। | আধেক যায় দেখ! ৭4৭ 
ও (অপুর্পপদী)- ০০০ ই [৩০২ 
সমাজ সংসার | মিছে সব স্৭4৪ 


৩৩ ৩ 


সিং নার রি =৭4+8 


৭৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


ত্রিপর্কিক_ ০৭৩ 8৩৯ | ৩৩৩ 2. ০ ০1৩০ ০ ১৪ ০০ 4 
ললাটে জয়টাকা! | প্রস্থন হার গলে | চলে রে বীর চলে =৭+৭4+৭ 
তি বি 
নে কার! নহে কার! ! যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জলে ৭৭৭4৭ 

৫55 নবাব রি ন্যারি রহ লাবারেনে রর রে বা 
এসেছে সখা সখী | বসিয়া চোখোচোখি | দাড়ায়ে মুখোমুখি | হাসিছে শিশুগুলি 
রর রা রি Ce 5৮5 বা নে 
এনেছে ভাইবোন | পুলকে ভর! মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আঁখিতে আখি তুলি 

=৭+৭+৭4+৭ 

এ (অপুর্ণপদী)-5£. ১০০০০ | ০০০ ৪০৩০ | ০8. oe 25 || ৩০ 
খাঁচার পাবি ছিল | সোনার খাঁচাটিতে | বনের পাখী ছিল | বনে 

-৭+৭+৭+২ 
একদা কি করিয়। | মিলন হ'ল দোহে | কি ছিল বিধাতার | মনে 
=৭4+৭4+৭4+২ 
আট মাত্রার ছন্দ 

ছিপর্ধিক__ যেই দিন ও চরণে | ডালি দিনু এ জীবন -৮+-৮ 

হাসি অশ্রু দেই দিন | করিয়াছি বিসজ্জন -৮+৮ 

(পয়ার)_- রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে ₹৮+৬ 

শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে =৮+৬ 

সুখের শিশির কাল | সুখে পূর্ণ ধরা ৮৬ 

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ | তবু রঙ্গ ভরা -৮+৬ 

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা =৮+৫ 

তীরে একা বনে আছি | নাহি ভরস। =৮+৫ 
ত্িপর্কিক-- নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম -৮+৮+৬ 
৮4৮4৬ 


হেন কালে দীন বেশে | ব্রাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম 
ত্রিপর্বিবিক (দীর্ঘ ভ্রিপদী )- 
বলো ন! কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার স্বপন 
দার! পুত্র পরিবার | তুনি কার কে তোমার | ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন 
পি =৮4৮4+১০ 
চতুপ্পরবর্বিক__ 
বনের মর্দর মাঝে | বিজনে বীশরি বাজে | তারি স্থরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু ছুটি গান গায় 
ঝুরু ঝুর কত পাতা | গাহিছে বনের গা! | কত না মনের কথা | তারি সাথে মিশে যায় 
৯৮+৮+৮+৮ 


রাশি রাশি ভারা ভারা | ধান কাটা হ’ল সারা | ভরা নদী দ্ুরধারা | খর-পরশ। 
»৮+৮+৮+৫ 


চরণ ও স্তবক ঃ নানি 


দশ মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপর্ব্িকঁওর প্রাণ আধার যখন | করুণ শুনায় বড়ে। বাশি =১০+১০ 
দুয়ারেতে সজল নয়ন | এ বড়ে নিষ্ঠুর হাসিরাশি =১০+১০ 
বিবিধ 
দ্বিপর্িক_- হে নিস্তদ্ধ, গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত =৮+১০ 
তরঙ্গিয়! চলিয়াছে | 'অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত =৮+১০ 


ত্রিপর্বিক-- উশীনের পুঞ্র মেঘ! অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে | বাধা বন্ধ হারা 
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়! | হানি দীর্ঘ ধার! 
=৮+১০4৬ 


তবক 


বাংল! কাব্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা বায়। মাত্র কয়েকটি 
সুপ্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠন-প্রণালীর উল্লেখ করা এখানে সম্ভব | 

স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্বদাই দেখা যাইবে যে কোন 
এক বিশিষ্ট-সংখ্যক মাত্রার পর্ক-ই- ইহার মূল উপকরণ। স্তবকের অন্ততূক্ত 
কয়েকটি চরণের পর্বসংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রতে)ক পর্কের 
মাত্রাসংখ্যা মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কখন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের ব্যবহার দেখা যাঁয়। 

স্তবকের মধ্যে অন্তযান্থুপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে 

ংশ্লেষ নিৰ্দিষ্ট হয়। আমরা ক, খ, গ,...ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা অক্ত্যান্গপ্রাস 

যৌজনার রীতি নির্দেশ করিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সঙ্কেত দ্বারা 
নির্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে এ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে। 


দুই চরণের স্তবক 


পরম্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া স্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি-ই 
বহুকাল হইতে আজও সৰ্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । পূর্বে ত ইহা৷ ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই নী। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয় | নানাবিধ 
চরণের উদাহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 


ae বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি 

ঠিক সর্বাংশে এক নহে ) যথা 

কতবার মনে করি | পুণিমা নিশীথে | স্নিগ্ধ সশীরণ =৮ 4৬4৬ 

নিদ্রালম আঁখি সম | ধীরে বদি'সুদে আনে | এ শ্রান্ত জীবন =৮4-৮4৬ 
আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে চরণ দুইটির পর্বসংখাা সমান নহে 5 
যথা__ 

শুধু অকারণ | পুলকে = ৬4৩ 
ক্ষণিকের গান | গা রে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে ৯৬+৬+৬+৩ 


তিন চরণের স্তবক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাগ দেখা বায়। ইহাতে 
নানাভাবে মিল দেওয়| যায়; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক-ক"খ। 
তিনটি চরণই ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন 


নিত্য তোমার | চিত্ত ভরিয়| | স্মরণ করি ০৬৬4৫ 
বিশ্ব-বিহীন | বিজনে বসিয়! | বরণ করি! =৬4৬4-৫ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =৬4+৬4৫ 


বিভিন্ন-সংখাক পর্ব্বের চরণ লইয়াও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে। 
বিশেষতঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়__এইরূপ স্তবক বেশ প্রচলিত; 
যেমন 
সবার মাঝে আমি | ফিরি একেলা ল৭+-৫ 
কেমন করে কাটে | সারাট| বেল! ৭4৫ 
ইটের পরে ইট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকো ভালবানা | নাইকে| খেলা =৭4+৭4+৭4৫ 


চার চরণের স্তবক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত | ক-খশক-খঃ ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ 
চ-ক-ছ-ক, এইবূপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়া! যায়। চরণগুলি ঠিক একরূপ 
হইতে পারে ; যেমন-_ 


অঙ্গে অঙ্গ | বীধিছ রঙ্গ | পাশে স৬+৬+২ 
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা =৬+৬+২ 
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়া উঠিছে | হাসি ৯৬+৬+হ 


নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা স৬+৬+২, 


চরণ ও স্তবক ৮১ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্বের চরণ লইয়াও এইরূপ স্তবক রচিত হইতে পারে। 
তন্মধো, নিয়োক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত ; যেমন, 


(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি বড় ; যথা__ 


নে কথা শুনিবে না| | কেহ আর -৭+৪ 
নিভৃত নিৰ্জ্জন | চারি ধার ৭4৪ 

দু'জনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে জল বরে | অনিবার -৭+৭+৭+8 
জগতে কেহ বেন | নাহি আর স৭45৪ 


(খ) প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ট ছোট ; বথা__ 


বহে মাঘ মাসে | শীতের বাতান, | স্বচ্ছ-নলিল! | বরুণ! । -৬+৬+৬+৩ 
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নিজ্জনে =৬4৬ 
শিলাময় ঘাটে | চম্পক-বনে = ৬4৬ 

স্নানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা। ৯৬+৬+৩+৩ 


(গ) প্রথম ও তৃতীয়ট বড় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছোট ; যেমন__ 


পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছে৷ এ কি, | সন্যাসী, =৫+৫4+৫4৪ 
বিশ্বময় | দিয়েছে৷ তারে | ছড়ায়ে ; =৫+৫4+৩ 

ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতানে উঠে | নিঃশ্বানি’ =৫+৫+৫+৪ 
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে। =৫+৫4+৩ 


পাঁচ চরণের স্তবক 


পাচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় । বিশেষতঃ 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, এইরূপ স্তবক তাহার 
বেশ প্রিয় বলিয়া মনে হয়। যেমন, 


বিপুল গভীর | মধুর মন্দে | কে বাজাবে মেই | বাজনা । -৬+৬+৬+৩ 
উঠিবে চিত্ত | করিয়া নৃত্য | বিস্মৃত হবে | আপন|। -৬+৬+৬+-৩ 
টুটিবে বন্ধ | মহা আনন্দ, =৬+৬ 
নব সঙ্গীতে | নূতন ছন্দ, =৬+৬ 
হৃদয়মাগরে | পূর্ণচন্দ্র | জাগাবে নবীন | বাসনা। =ঙ4+৬4৬4+৩, 


6-—1667B. 


৮২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছয় চরণের স্তবক 
ছয় মাত্রার পর্কের ন্যায় ছয় চরণের স্তবক-ও আজকাল খুব প্রচলিত। 
তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয় । প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি 


চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ওয় ও 
৬ষ্ঠ চরণ অপেক্ষাকৃত বড় ও পরস্পর সমান হয়। যথা, 


“প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি, =৬+৬ 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি” ৬+৬ 
অনাথ-পিওদ | কহিলা অন্ুদ- | নিনাদে। -৬+৬+৩ 
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন =৬4+৬ 
আলস্তে অরুণ | সহাস্ত লোচন =ঙ +৬ 
আবস্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রাদাদে। =৬ +৬4৩ 


দ্বিতীয় প্রকার স্তবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পরস্পর 
সমান ও বড় হয়, এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাক্কত ছোট ও পরস্পর সমান 


হয়। যথা 
আজি কী তোমার | মধুর মূরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে, »৬+৬+৬+৩ 
হে মাতঃ বঙ্গ | ষ্যামল অঙ্গ | ঝলিছে অমল | শোভাতে । -স৬+৬+৬+৩ 
পারে না বহিতে | নদী জল-ধার, -০৬+-৬ 
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো। আর, =৬ +৬ 
ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে, -৬+৬+৬+৩ 
মাঝখানে তুমি | দীড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | ওভাতে। =৬4৬4-৬4৩ 


ইহ! ছাড়া আরও নান! ছ্ছাচের ও নক্সার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা যাঁয়। 
হেমচন্দের “ভারতভিক্ষা” ইত্যাদি 9৫9 জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
এউর্বপী”, “বুলন* প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য | বল! বাহুল্য যে 
মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মুল পর্বের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ 
স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ স্তবকগুলিতে কিন্ত প্রায়ই পর্বসংখ্য| ও 
দৈর্ধ্যের দিক্‌ দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ 
বলিয়া এই সমস্ত স্তবক অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হইত। দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যের 


দ্বার! ভাব-প্রবাহের ব্যঞ্জনার-ও সুবিধা হয়। 


চরণ ও স্তবক ৮৩ 
সনেট 


সনেট 

এই উপলক্ষে সনেট্‌ (3০০০০) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । সনেটু 
যুরোগীয় কাব্যে খুব স্থপ্রচলিত। স্থপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার 
প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট লেখা আরম্ভ 
হয়। সনেট সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাভীর্ধাধন্মী চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি 
বিভাগ (অষ্টক), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর একটি বিভাগ (ষটুক); 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখ! যার । কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের যে বিচিত্র, কৌশল আবশ্যক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পদ্ধতি-ক্রমে মিত্রাক্ষর যোজনা 

চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে, 
ও করা হইয়া! থাকে | 

বাংলায় মধুস্থদন-ই চতুর্দিপপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সঙ্ষেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অগ্ঠাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+ ১০ 
সঙ্কেতের চরণ লইয়াও সনেট্‌ রচনা করিয়াছেন। (“কড়ি ও কোমল’ দ্রষ্টব্য) 

মধুন্থদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক 
সময়েই তাহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-যোজনা-বিষয়ে তিনি 
পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার নিম্োদ্ধত কবিতাটি 
বাংলা সনেটের সুন্দর উদাহরণ । 


বাল্সীকি মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের রীতি 
স্বপনে ভ্রমিন্নু আমি | গহন কাননে ০ ৮৭4৬ তাক) 
একাকী । দেখিনু দুরে | যুবা একজন, ৮১৮৭৬ ৮০ ৰ 
দাড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ, 585৮1 
দ্রোগ যেন ভয়শৃন্ত | কুরুক্ষেত্র-রণে। * ৮7৬৮ ক | না 
“চাহিম বধিতে মোরে | কিসের কারণ?” :* ৮+৬ ৮" খু | 
জিজ্ঞাসিল৷ দ্বিজবর | মধুর বচনে। 38, 5১ ॥ 
“বধি তোমা হরি আমি | লব সব ধন” *৮৭৬ তা খ 
উত্তরিল! যুবজন | ভীম গরজনে ৷ ** ৮+৬ +: ক 
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মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের রীতি 

পরিবরতিল স্বপ্ন, | শুনিনু সত্বরে 2. চলে গ | 
সুধাময় গীতধ্বনি ; | আপনি ভারতী, RE AG EF 
মোহিতে ব্রঙ্গার মন, | সবর্ণবীণ| করে, রি 2 [ 
আরস্তিল| গীত যেন | _ মনোহর অতি । *' ৮৭4৬ ঘ টি 
সে দুরন্ত যুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে, শত ৮4৬ গ 
হইল, ভারত, তব | কবি-কুল-পতি। ১ ৮৭+৬ ভু 


মধুসূদনের পর ধাহারা সনেট্‌ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রাকাঁয় সনেটের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর- 
যোজন! সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনত! অবলম্বন করিয়াছেন। সময়ে সময়ে 
দেখ! যায় যে 'ঠাঁহার সনেট, সাতটি দুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র। 
( ‘চৈতালি’, ‘নৈবেষ্ধ’ ইত্যাদি দ্ৰষ্টব্য ) | 


বাৎলা ছন্দে জাতি-ভেদ (?) 


ংলা ছন্দের যে কয়েকটি স্বত্ত নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অব্বাচীন 
লমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। এ স্ুত্রগুলি বাংল! ভাষার প্রক্কৃতি, বাংলা 
উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্টিত। 
নান! ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচন! করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্ত সকলেরই 
ছন্দের ‘কান’ ও সুত্রগুলি মানিয়া চলে। দেখা যাইবে যে, অ-টুষ্ট ছন্দের সমস্ত 
বাংলা কবিতারই এঁ সুত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্বারা 
সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি এক্যুত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমি ইহার 
নাম দিয়াছি The Beat and Bar Theory বা পর্বব-পর্ববাজ-বাদ। 
বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাহারা আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
বাংল! ছন্দঃপদ্ধতির মূল এক্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাংলায় অক্ষরের 
(৪511801৮-এর) মাত্র! বীধা-ধরা কিংবা পূর্ব-নির্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত 
অক্ষরের (৯১11816-এর ) হরস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্যকতার সুত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে ন৷ পারিয়া, তাঁহার! বাংলায় নানারকম 
স্বতন্ত্র” রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত 
করিয়া 'স্বরববত্, ‘মাত্রাবৃত্' এবং “অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কথন 
তাহারা আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহধিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন। 
অবশ্য অনেক দিন পূর্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল। যাহার! কৰি, তাহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, যাহারা ছন্দ সম্পর্কে 
আলোচনা করিতেন, তাহারাও করিতেন। ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
জন্মেলনে স্বর্গীয় রাখীলরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
-তাঁহাডে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন-_বাঙ্গালীয় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে। প্রথম-__অক্ষর গণন! করিয়া, ২য় প্রকার__মাত্রী গণনা করিয়া, আর 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল | 
ব্যঙ্গ কবিতায় ৬রাজকুষ্ণ রায় এবং কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন। এখন কবিবর স্তর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 
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কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন। * * * প্রথম প্রকার ছন্দের “অক্ষর- 
মাত্রিক,* ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ব' এবং ৩য় প্রকারের 'ন্বরমাত্রিক” বা "ছড়ার 
ছন্দ’ নাম দেওয়া! যাইতে পারে।” আজকাল অনেকে 'অক্ষরমাত্রিক” স্থলে 
“অক্ষরবৃত্ত', এবং 'স্বঃমাত্রিক’ স্থলে স্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এই 
নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুকিই বরং সমীচীনতর ; 
কারণ, যথার্থ ‘বৃত্তছন্দ’ বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্ষের উপরই বাংলা প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, বৃততচ্ছন্দ' তদ্রপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্চ্ন্দ'গুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমুতভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্‌। 'বভচ্ছন্দ” 
এবং মাত্রাসমক ছন্দের 71756) বা ছন্দংস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন । বলা বাহুল্য, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রীসমক-জাতীয়। 
সংস্কৃত "অক্ষরবৃত্তে'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলার চলে না| এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা এস্থলে নিশ্রয়োজন। 

১৩২৫ সনে “ভারতী” পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ‘ছন্দ-সরস্বতী’ নামে যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। এ প্রবন্ধের 
প্রথম ‘প্রকাশে’ তথাকথিত “অক্ষরবৃভ্, দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ তথাকথিত 'মাত্রীবৃত্', 
এবং তৃতীয় প্রকাশে" তথাকথিত 'স্বরবৃত্তের কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রীসমক- 
স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় ‘ছন্দ-সরস্বতী’ প্রবন্ধের পঞ্চম 
‘প্রকাশে’ বল! হইয়াছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহা ওঁ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ “ছন্দোময়ী”-র মতের 
অনুযায়ী । বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অন্থুকরণ করা যায়, এ 
মতটিও “ছন্দ-সরস্বতী”-র চতুর্থ ‘প্রকাশে’ আছে। 'অক্ষরবৃত্' শবটিও এ 
প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা 
ভর্তি করার জন্য “বাংল! ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন” এ 
মতটিও ওঁ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে “যুক্তবেণীর স্থষ্টি হয়েছে”_এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই ‘ছন্দ-সরস্বতী’ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে “ছন্দঃ-সম্পর্কীয় যত ক্ষ প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই। 

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা 
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প্রক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিশ্বত হ'ন নাই। তৃতীয় প্রকাশে’ 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন__-“আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণ ছন্দ এবং syllable 
বা শব্দ-পাঁপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,_তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তীহীর মতাবলম্বীরা 
বাংল! ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি 
( চারিটি ?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচন! হওয়া আবশ্তক। 

প্রথমতঃ, & 7৮1০7 কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সর্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য দেখিতে পায়। 
বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (901০) থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ ঢউ. আছে। কিন্ত 
তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কৌন একটা মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে বদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে 
থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি বা পীচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই 
ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দৌবোধ 
বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য 
মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দৌছ্ষ্ট কবিতার দুর্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্ত 
যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
শী ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকা'শ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট | 


যেমন 
আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদামের | কালে 


এই চরণটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত 'মাত্রীবৃত্ত” রীতিতে দুষ্ট, কিন্ত 
তথাকথিত 'স্বরবৃত্ রীতির হিসাবে নিভুলি। সুতরাং কোনও কবিতার চরণ 
শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দ:পতন হইয়াছে বল চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম 
মিলাইয়। তবেই তাহাকে ছন্দোছুষ্ট বলা যাইত | 


8 . বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়| পরে জাতি নির্ণয় করেন? 

অনেকে বলেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হসন্তবহুল। কিন্ত 


ভুতের মতন | চেহারা যেমন | নির্বেবোধ অতি | ঘোর »৬+৬+৬7+২ 
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর =৬+৬+৬4২ 


এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'স্বরবৃত্' নহে, 
'মাত্রাবৃত্ত, তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে ? 
মুক্ত বেণীর | গঙ্গ। যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে লু৬+৬+৬+৩ 
আমর বাঙ্গালী | বান করি সেই | তীর্থে-বরদ | বঙ্গে -৬+৬+৬+৩ 

এখানেও ছন্দ হসন্তবহুল, সুতরাং ইহাকে '্বরবৃত্' মনে করাই স্থাভাবিক। 
একমাত্র অন্থুবিধা এই যে, 'স্বরবৃত্তে’ ইহার ছন্দৌবিভাগ ‘মিলান’ যায় না, 
সুতরাং “মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। কার্য্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া 
পরে জাতি-নির্ণ় করিয়া আসিতেছেন। স্থতরাং ছন্দোবিভাগের সুত্র কি, 
তাহাই নিৰ্ণীত হওয়া দরকার । জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্র! নির্দিষ্ট 
হয় না। ছন্দের মাত্র! ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহ! ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংল! ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা 
ভাষার তথ! বাঙালীর ছনের মূল প্রক্কৃতির বিষয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ 
গ্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি ‘বৃত্তে’ মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? “স্বরবৃত্তে’ 
ও 'অক্ষরবৃত্তে” পার্থক্য কি? স্বিরবৃতে” স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। 
'অক্ষরবৃত্তে” কি হরফ. গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; স্থতরাং 
যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অর্থাৎ 
হরফ.), তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তে 
ছন্দঃপতন ধরিতে পারে। রোমান্‌ বর্ণমালায় তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত" ছন্দের 
কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে? ধ্বনির দিক দিয়া বিবেচনা 
করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত ‘অক্ষরবৃত্তে’ স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক করা 


বাংলা ছন্দে জাতি-ভেদ (?) ৮৯ 


হয়; কিন্ত কোন শব্দের শেষে যদি ০1০০ 9৮118121৩ অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে ছুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাও কি সর্বত্র হয়? 


“যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্ষি আঘাতে, 

“তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনে! লভিতে 

প্রদারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার” 
এখানে 'যাদ৮, রজঃ” শব্দে ছুই মাত্রা, যদিও দঃ ‘বা’ ‘জঃ’ যৌগিক অক্ষর 
(closed 511%16)। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখা যায় যে, 'দিক্‌-প্রাসন্ত' শব্দটি 
‘অক্ষরবৃত্তে’ কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়! গণ্য হয়। ‘দিক্‌’ 
শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ধর! হয়। 


তব চিত্ত গগনের | দূর দিক্‌-সীমা -০৮+৬ 
বেদনার রাঙা মেঘে | পেয়েছে মহিমা =৮+৬ 
মনের আকাশে তার | দিক্‌ সীমান! বেয়ে =৮+৬ 
বিবাগী স্বপনপাখী | চলিয়াছে ধেয়ে । =৮+৬ 


‘ধন’ শব্দটা কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়! ব্যবহৃত হয়। 
“মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীথে' 


এ রকম পংক্কিতে “ভৈঃ” পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহা 
ছাড়া, শব্দের গ্রারভ্তে কি অভ্যন্তরে যদি closed sy]lable বা যৌগক 
অক্ষর থাকে, তবে তাহাঁও সর্বদা এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় না। 


. ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভর! জল। 
আল্তা ধুইবে পদ | কোথা থুব বল ॥ 
এখানে ‘আল্‌ ও ‘ধুই’ শব্দের আছ্ধ স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয়া 
পরিগণিত । . সেইরূপ-- 


চিম্‌নি ফেটেছে দেখে | গৃহিনী রোধ ০৮+৬ 
ঝি বলে ঠাকৃরুণ মোর | নেই কোন দোষ =৮+৬ 


এখানে ‘চিম্‌' দীর্ঘ। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ‘অক্ষরবৃত্তে সংস্কৃত 


৯০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত ০1০97 ৪1181 বা যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ঘীকরণ চলে না। কিন্তু এ মত কি ঠিক ?__ 


গিরেছিনু : কাঞ্চন : পল্ী =8+৩+৩ 
সৰ্ব্বাঙ্গ : ভুলে’ গেল | অগ্নি দিল : গায় =৮4+৬ 
বাতাসে ছুলিছে যেন | দীর্ঘ সমেত ৯৮4৬ 


অথবা, 


আনে অবগত | প্রভাতের অরণ ছুকুলে =৮+১০ 

শৈলতটমূলে। 

যুগান্তরের ব্থ| | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে =৮+:২০ 
এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে। স্থতরাং এই মাত্র বলা যায় 
যে, অিক্ষরবুত্তে” ০l০৪ed 9১112১10 কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার 
হয়। বাধা-ধরা পূর্্-নিদ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু, কোন্‌ ক্ষেত্রে যে 
তথাকথিত অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 


দিতে পারিতেছেন না। কিন্ত পর্ব-পর্বান্ন-বাদ অনুসারে তাহা সহজেই নির্ণয় 


করা যায়। 


স্বরবুত্তে-ও কি সর্বদা] স্বর গুণিয়া মাত্র! স্থির হয়? 
(১) গর্গর্‌ গরু | গঞ্জে দেয় | বর্‌ বর্‌ বার | বৃষ্টি 
(২) আয়, আয়, সই | জল্‌ আনি গে | জল্‌ আনি গে | চল্‌ 
(৩) আই আই আই | এই বুড়ো কি | এ গৌরীর | বর লো 
(৪) কিন্তু নাপিত | দাড়ি কামায় | আৰ্দ্বেক তার | চুল 
(৫) এক পয়সায় | |কনেছে নে | তালপাতার এক | বাণী 
(৬) এ সংসার | রসের কুটি 
খাই দাই আর | মজ| লুটি 
(৭) নির্ভয়ে তুই | রাখ্রে মাথা | কাল রাত্রির | কোলে 
(৮) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্থান যাত্রার | মেল! 
(৯) আগাগোড়া | সব শুন্তেই | হবে 
(১০) বাপ বল্লেন, | কঠিন হেসে, | “তোমরা মায়ে | ঝিয়ে 
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রো | আমার মরার | পরে 
(১৯) এ্দি করে | হায়, আমার | দিন যে কেটে | বায় 


বাংলা ছন্দে জাতি-ভেদ (?) ৯১ 
(১২) কপালে যা | লেখা আছে | তার ফল তো | হবেই হবে 
(১৩) গেছে দোহে | ফরাক্কাবাদ চলে 
সেইখানেতেই | ঘর পাত্বে | বালে 
(১৪) হায় কি হলো | পেটের কথ| | বেরিয়ে গেল | কত 
ইস্তক দে | লাটু টম্নন্‌ | বেরাল ইন্দুর | যত 
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ | ঝুপ 
দস্তি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ র্‌ 
এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত? 'স্বরবৃত্তে’ ত? নিয়রেখ পর্বগুলিতে যে স্বর 
গুণিয়া মাত্রা স্থির কর হয় নাই, তাহা তো সুম্পষ্ট। কারণ এ পর্বগুলিতে 
স্বরের সংখ্যা কখন তিন, কখন ছুই হওয়া সত্বেও সন্নিহিত চতুঃস্বর পর্বের 
সহিত মাত্রায় সমান হইতেছে | তাহ! হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন ০০96৭ 
sylluble-কে ছুই মাত্রা ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে। স্মুতরীং বলিতে হয় 
যে, স্বিরবৃত্ত* ছনেও আবশ্তক-মত 5511%১1০-কে দীর্ঘ করিতে হয়| কিন্তু সেই 
আবশ্তকতার স্বরূপ কি? পর্ক-পর্ববা্-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
এততিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্র-জাতীয় কবিতাতেও যে সৰ্ব্বদা মাত্রাবৃত্তে'র 
নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের দশমহাবি্া কবিতাটিতে 
বা রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন-অধিনায়ক* কবিতাটিতে 'মাত্রাবৃতে'র নিয়মগুলি 
প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় ০1০0 5111-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় 
হয় না; এ কবিতাগুলিতে বহু ০pen syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে । 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কতান্থগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ 
বাংলার। ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না 
ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে 00 911)9-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। 


যেমন-__ 
লেই বিহ্বল | করণা ছল ছল | শিল্পে জাগে কার | জবি রে 
| 
পয নীগের | আলোর নাদিল | গদা্লর | চকে 


তথাকথিত মাত্রাবৃত্ে সমস্ত স্বরান্ত অক্ষর হুম্ব বলিয়া ধরার রীতি থাকিলেও 
এখানে “নে, ‘র’ অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে । ভারতচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দর, 


৯২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 
রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত সংস্কৃতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অনুপারে হয় না, বাংল! ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
'করিলেই দেখা যাইবে | ( ১৬ক স্থত্র দ্রষ্টব্য) 

Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ “অক্ষরবৃত্ত”, 'স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে 
হয় না, এমন নহে। যথা 

“বল্‌ ছিন্ন বীণে, | বল্‌ উচ্চস্বরে 


না নানা | মানবের তরে__” 


“কাজি ফুল | কুড়তে | পেয়ে গেলুম | মালা 
হাত বুম্যুম্‌ | পা ঝুম্ঝুম | সীতারামের | খেলা” 


সুতরাং আসলে দেখা যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কবিতাতেই 
ছন্দের আবশ্যক মত 079 ও 010960 সব রকম 81]21519-ই দীর্ঘ 
হইতে পীরে । কাজে কাজেই মাতরা-পদ্ধতির দিক্‌ দিয়া তিনটি 'বৃতে' 
বাংল! ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এজগ্ত 
“অক্ষরবৃত্তকে ‘যৌগিক’ অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন । কিন্ত 'স্বরবৃত্ত”, 'মাত্রাবৃত্ত' ও 
“যৌগিক” (/159)-_এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ যে কিরূপ .1110৫101 বা যুক্তির 
বিরুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 

বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহবণ দিয়! দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে । 
নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ঃ কিন্ত ইহাদের 
কোনটিতেই কোন বৃত্তের? নিয়ম খাটে না। 


রর 
(১) জন £ জামাই | ভাগ্‌না \ 


তিন £ নয় | আপনা । 


রা, ২০ 12 
£২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান 


/ ০০ / oo oc / —* 2 
শিব ঠাকুরের । বিয়ে হল | তিন্‌ কন্তে | দান। 


২৮ 


বাংল! ছন্দে জাতি-ভেদ (?) ৯৩ 


* ৩০/ oe 
ডাক রিয়া 


নিহুল| শোভাকঃ 
1058 


ডাক্‌ দিয়ে কয় | শোভাকর 


নির্বংশ | দেৰীবর। 


০৯৪ 


| গেছি বেছি) আছি বা | আঁ 


আল কেন | দিতে আনার | দেই রদ | লা 
পন নল 


শারী বলে আর রাধার | উর | ততো 


কিন | ছিব এন ক নেই 


/* ০০. ৪ 


গল কথ সমান এই করা 
££ eeu. Los 
গহন ক ন 


কি বলিলে : পোড়রিমুখ | বুল করি: ঘা 

সব্বাঙ্গ £ অলে” গেল | অগ্নি দিল: গায়। 

রঃ /৩ ৩৩ 2 ৪ $e SND 

এ) পু আম কুলে | মোলে ভে | তর যানে 


ভা হিন্দু | রানি বোলে | বিনু বিদু আছি এ) 
[13 / 3 পাঠা, 
লহ না না দেবা? 
০৩. 3 /৩. ০০. £ 


জোর | কারুপিচে | সুব হৈল | ভোও। 


ইলা | একবার দেখ | চেয়ে, 


ef ৩ dion 6-007 00 
বলত উর গদ ভিড তত] 2৭) 


৯৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


(১০) সযাগগনে | নিবিড় কালিম| | অরণ্যে খেলিছে নিদি 

| ০০০০ ০০০ ৯০০০ হ 
ভীত বদন। | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি 
| * ০০০ ০০০ ০ ০ ৪ eee ০০০০ 


হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জাগিছে প্রমথগণ 


৯০০ ৪ ০০ 


অট্টহামেতে | বিকট ভাষেতে | পুরিছে বিটগী বন 
কুট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাকিনী দুলিছে ডালে 


বিন্ব বিটপে | ব্ৰহ্ম পিশাচ | হানিছে বাজায়ে গালে। 


287 = E 
(১১) “জয় রাণ | রামসিংহের | জয় ”__ 
৯০০০ ২/০ ০ 
লিভ রন | 
৬/ fou 5. 5০:৩০ 315 5 


কনের বক্ষ | কেপে উঠে | ডরে, 


ছুটি চক্ষু | ছল্‌ ছল্‌ | করে, 47 


“জয় রাঁণা | রাজের | জয়।” 


| 
| 
০০ ০/ ০০ ] 
১৮০৮ 
(১২) দু্ন কেন মহেন্দের | আনন্দের £ ঘোর 


টুটুল কেন উর্ববনীর | মন্ত্রের : ডোর 


ন বৈশাখী. এল | আকাশ £ লুঠনে 


২০০০ ১০ 2 ০০০ cee 


শুক্লরাতি : ঢাক্‌ল সুখ | মেঘাব £ ৬&নে 
এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন ‘বৃত্তের নিয়মের ব্যভিচারী 
যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলি শুদ্ধ ন্যরবৃত্ত', শুদ্ধ “অক্ষরবৃত্ত' 
বা শুদ্ধ. 'মাত্রীবৃত্তের উদাহরণ নহে। এই সমস্ত “ব্যভিচারী” কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে কেহ 
সাহস করিবেন না_বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ওঁ সমস্ত কবিতার ) 
ছন্দে তৃপ্তিনাভ করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 


ংলা ছন্দে জাতি-ভেদ (2) ৯৫ 


স্থান নির্দেশ করিতে হইবে । তবে কি প্রত্যেক ‘বৃত্তে'র প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও ব্যভিচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
বে, প্রাচীন 'স্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ব” বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ব'__ইহাদের 
মধ্যে পূর্ব-নির্িষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্তক মত হ্ৃস্বীকরণ 
ও দীর্ঘীকরণ করাই চিরন্তন রীতি। তাহা ছাড়া, “ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত” ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র 'ম্বরবৃত” 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়! 
শেষ পর্য্যন্ত মতীদেহের ন্যায় বাংল! ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, 
তাহাতেও সব অস্বিধার পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। | 
ংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংল! ভাষার 

কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 
‘বৌদ্ধগান ও দোহা", শৃন্যপুরাণ’ ইত্যাদি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্‌ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না। 
সর্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্বব-পর্ববাঞ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা 
নির্ণীত হইতেছে দেখা! যায়। একই চরণের মধ্যে কতকটা তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র, 
কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ের লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা 
যায়। যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহার্য, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ, পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি “বৃত্তের” নিয়মগুলির 
মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট । যাহারা পুর্বে ইহাকে “অক্ষরবৃত্ত' বলিয়াছেন, তাহারা এই 
ংজ্ার দুর্বলতা বুঝিয়! এখন বলিতেছেন বে, ইহা ‘যৌগিক’ ছন্দ, অর্থাৎ 'স্বরবৃত্” 

ও 'মাত্রাবৃভ্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাহারা যাহাকে স্বরবৃত্' ও “মাত্রাবৃত্’ 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
অনুকীরকগণের কাব্য দেখিয়া তাহারা বাংল! ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা 
-করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের -্বরবৃত্ত তাঁহাদের কল্পিত নিয়ম মানিয়] চলে না, 
প্রাচীন “াত্রাবৃত্ত’ও তাহাদের নিয়ম মানে না । আধুনিক 'স্বরবৃত্ত’ ও 'মাত্রাবৃত্ 
মিশাইয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ। 
তাহাদের স্বকল্লিত ছন্দঃশীন্প অনুসারে যদি তাহারা পয়ার-জাতীয় ছন্দের 
ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাঁহাদের কল্পিত ছন্দঃশান্ত্রের ; 


৯৬ - বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


ংলা ছন্দের মূল তত্বট যে তীহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 

প্রতীত হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! বাংলায় বে 
তিনটি স্বতন্্বৃত্ত' আছে, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। 
এই division সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,_বত রকম fallacies of division আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে কোন একটি ‘বৃত্তে’ ফেলিয়া দেওয়া 
যায়। কিন্তু আসলে বাংল! ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। পূর্বোক্ত 
Beat and Bar Theory-তে হ্ত্রীকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে” আধুনিক 
কবির! সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক-একপ্রকার 
বাধা-ধর! রীতি বাংল! কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই 
বাংলা ছন্দের মূল প্রক্কৃতি বুঝা বায় না। আধুনিক এক একটি রীতিতে 
বাংল! ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
আধুনিক অনেক 'স্বরমাত্রিক’ ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই ্স্বথীকরণ হয় ; পরস্থ 
আধুনিক 'মাত্রাবৃত্' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্থীকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে 
অন্ঠান্ত বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; যেমন, এমন এক 
রীতির ছন্দ চালান সম্ভব বে, তাহাতে কেবল মাত্র ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ 
হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ চলিবে না। কিন্তু বাংল! 
ছন্দের যে প্রববত্তিকেই কবির! বিশেষ ভাবে কুটাইর়। তুলুন ন! কেন, 
মূল সৃত্রগুলিকে তাহাদের মানিয়। চলিতেই হইবে । আধুনিক কবির! 
যে সর্বদাই আধুনিক “ম্বরমাত্রিক' বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত বা বর্ণগাত্রিক' ছন্দে 
লেখেন, তাহাও নয়। 

যাহ! হউক, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি 
আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। 


| 


ছন্দের রীতি 


যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরম্পরের সহিত পার্থক্য__লয়ে, মাত্র! গুণিবার পদ্ধতিতে নয় | ছন্দোবন্ধনের 
জন্য অবশ্য বহি হিসাধ ঠিক-ঠাক বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় কোন্‌ 
অক্ষরটি হম্ব, কোন্‌ 'অক্ষরটি দীর্ঘ__এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাত্টি 
ঠিক জান! হব ন! ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, 
তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিতোর গৌড়ী, বৈরী প্রভৃতির প্রতিরূপ নানা 
রকম রীতি (২016) আছে। যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় প্রচলিত, 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দিতেছি। চরণের লয়ের উপরই এক এক রকম 
রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 


[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তান-প্রধান ছন্দ (পয়ার-জাতীয় ছন্দ ) 


বাংল! কাবো যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম 
দিতেছি পয়ারের বরীতি। এই রীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 
‘পয়ার-জাতীয়’ বল! মাইতে পারে ; 

এই ছন্দকেই “অক্ষরমাত্রিক» “বর্ণমাত্রিক” “অক্ষরবৃত" ইত্যাদি নামে 
অভিহিত করা হয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই রীতির কবিতায় 
মান্রাসংখ্য। হরফ, বা বর্ণের সংখ্যা ভানুঘারী_ হইয় | ধ্বনি- 
বিল্রানসম্মত কৌন ব্যাখ্যা খুজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ 
প্রত্যেক ৪)!!a৮]e ব অকন্ষরকে একমাত্র ধর। ক 
শব্দের শেষে হলন্ত 95112019 বা অন্ধ বধ কলে 
মাত্রার ধর! হয়। কিন্তু পূর্ব্বে ই দেখাইয়াচি যে, এই মাত্রা-পদ্ধতি যে 
সৰ্ব্বত্ৰ বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্রা-পদ্ধতির দিক্‌ দিয়! ইহার যথার্থ স্বরূপ 
ধর। যায় না। 

পয়ার বীর লয়ের ছন্দ।. পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার, 
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টি? বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সময়ে শুদ্ধ অক্ষর-ধ্বনি ছাড়াও একটা টানা সুর আসে। এই টাঁনটাই 
পয়ারের বিশেষত্ব এই টানটুকুকে সংস্কতের “তান” শব্দ দ্বারা অভিহিত 
করিতেছি ( ইংরেজীতে ৮০০৪] ৮2%] )। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা 
তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং 
স্পষ্ট শ্রুতিগোঁচর হয়। উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি 
ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ। স্রোতের মধ্যে ছোট-বড় 
উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহার! স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের 
একটান। সুরের মধ্যে তদ্রপ মৌলিক-্রাত্ত বা যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রভৃতি 
সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে । পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি- 
প্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ. বা বর্ণ__( ২, £, ৎ 
ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি 
নির্দেশ করে। স্থুতরাং অনেক সময়ে হরফ, গুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় । 
এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক” বল! হইয়! থাকে, যদিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই 
পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ হয় না, এই জন্য শুদ্ধ ধবনি-হিসাবে যে 
সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে । “বিদেশীর কানে 
এই: বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধর! পড়ে, এই জন্য তাহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 
৪10৫-5০7 গোছের অর্থাৎ স্থুর করিয়া পাঠ করার মতন বলির থাকেন। 
বাস্তবিক, গানে যেমন স্থর আছে, বাঙালীর এই সুপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা 
টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়া-ই 
অসম্ভব হইবে / এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা! 
নহে? আধুনিক-কালে লিখিত পয়ার-জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। 
অন্যত্র বলিয়াছি যে, “ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া! ছুই 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে” । পয়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের 
অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়! মূল স্বরের বস্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া 
উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের 
অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। স্তরাং ছন্দো- 
বন্ধনের হিসাবে ব্যগ্রনাদি গৌণধ্বনির এখানে মুল্য দেওয়া হয় না। অক্ষরের 
স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দে একটানা একটা ধ্বনিপ্রবাহ 
সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের 


ছন্দের রীতি ৯৯ 


অক্ষরের স্থান সন্থুলান করা যায়, তাহ! সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত 


গর্নুঘে কোন কবিতাতেই ইহ! লক্ষিত হইবে । 


(১) মহাভারতের! কথ অমৃত সমান। 
কানীরাম দাসী কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ৷ 


(২) বদিয়। পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
বিমর্ষ নিস্তব্ধ ভার চিত্তিত ব্যাকুল ॥ 
(৩) জয় ভগবান্‌ সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ 


. ভজয় জয় ভবপতি। 
করি প্রনিপাত, এই কর নাথ__ 


তোমাতেই থাকে মতি। 
(৪) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন। 
তা মরে। (অবোধ আনি 1) অবহেলা করি' 
পরধন; ধণ-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমখী। 
এ কথ। জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালক্োতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধর্ীমান। 


(৫ 


শুদ্ধ অক্ষরধবনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় 
বলিয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্বের সমাবেশ করা যায়, অন্ত 
রীতিতে লেখা কবিতায় ততগুলি করা বায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্বৰ 
এই পয়ার-জাতীয় ছদ্দেই দেখা যায়। 

অন্যান্য রীতিতে লেখা কবিতা হইতে পরার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে 
হইলে এইরূপ টানা সুরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া 
ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল-শাত্র মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝ! যাইবে না। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর একটি নিয়মের (অর্থাৎ কোন শব্দের শেষের 
হল্ত অক্ষরকে ছুই মাত্রা ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে। “বাংলা ছন্দের মূলতত্ব’ শীর্ষক অধ্যায়ের ২গ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্ঠান্ত শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলা 
উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ার-জাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব্যক্তি দেখা বায়। এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংল! ছন্দের এক একটি 


১০০ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 
পর্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে,” তাহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে। 
বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাস্তীধ্য সর্ব্বাপেক্ষা 
অধিক, শব্দের শেষে সর্বাপেক্ষা কম । কিন্ত হলন্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া 
উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হও দরকার ; সুতরাং বাগ্যন্তরের 
ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়| দরকার । কিন্তু যেখানে স্বর-গাম্তীর্য্য কমিয়া 
আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয় ; সুতরাং শব্দের অন্তিম 
হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বর-গাভ্তীর্্যের বৃদ্ধি 
হওয়া দরকার । কিন্তু সেরূপ কর! স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী ; সুতরাং 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অস্তিম হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়। দুইমাত্রার 
ধরা হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বর-গাস্তীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়া থাকে। এই কারণেও শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরের, 
দীর্ঘীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । অর্থাৎ, পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া এখানে 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবার্তায় এবং গদ্যে আমরা যে রীতির অনুসরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই 
সর্বাপেক্ষা বেণী বজায় থাকে । কয়েক লাইন গন্ধ ব! নাটকীয় ভাষা লইয়া 
তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, পয়ারের ও গদ্থোর মাত্রানিণয় 
একই রীতি অনুসারে হইতেছে । উদাহরণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে রামায়ণী কথা’ ও হান্তকৌতুক' হইতে উদ্ধত “অংশের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্য, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই 
রীতির ব্যবহার দেখা যার। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল, তাহ! হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্ধ্য পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্চর্য্য ‘শোষণ-শক্তি’-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ীরের (৮+৬৯) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর- 
বহুল পয়ারে পরিব্তিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্বেই বল! হইয়াছে। পয়ারের 
একটান। তান বা ধবনি-আ্রোতের এক একটি অংশের মধো লঘু, গুরু-_সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব । বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
যথেষ্ট ফাঁক থাকে সেই ফীকটা সাধারণতঃ সুরের টান দিয়া ভরান থাকে। 


A 


ছন্দের রীতি ১০১ 


সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় ন!। এই জন্য 
তৎসম, অর্ধ-তৎসন, তন্তব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পরারে স্থান 
পাইতে পারে। 

কিন্তু পয়ার-জাতীর ছন্দে অক্ষর-যৌজনার একটা সীমা, আঁচে । রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করিয়াছেন যে, ‘দুর্দান্ত পাণ্ডিতাপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” এইরূপ চরণেই যেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে । ইতঃপূর্ব্বে (১৮শ 
সুত্রে) এই সীমা নির্দেশ করা হইগ্নাছে_ পর্ববান্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্তক। ‘বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” বলিলে, তাহা আর 
কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়া ধর! চলিবে না, কারণ “তিকৃ” অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীর্ঘ ধরিতেই হইবে 

পয়ারের লয় ধীর বলিয়! পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিংবা 
গা-ঢাল আরাম বা বিলাসের ভাব আসে নাঁ-_পরস্থ স্বভাবতঃই একটা অবহিত, 
সংযত সুতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এই জন্য উচ্চা্গের কবিতা পয়ার-জাতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে । অন্যত্র বলিয়াভি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ- 
কৌশলে সংস্কৃত ‘বৃত্ত’ ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদার ভাব আসিতে 
পারে। ‘কারণ এই ছন্দে পদ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিযাত্রিক ধরা হয় নী এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে 
বাঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে। স্থতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।’ স্থুতরাং যে rbythmic harmony 
‘বৃত্ত’ ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও 
পয়ার ছন্দে পাওয়া ধাইতে পারে । এ বিষয়ে মাইকেল মধুসুদন দত্ত-ই সব্বাপেক্ষা 
বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের ‘তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে’ প্রভৃতি 
চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ার-জাতীয় 
ছন্দের সুর উঁচু করিয়া বাধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ঞ্ুপদ-জাতীয়। 

রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে 
যুক্তাক্ষরবহুল সাধু ভাষার শব্দ-প্রয়োগের সুবিধ| বেশী। কিন্ত সাধু ভাষা 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। স্থরদাসের প্রার্থনা’ কবিতাটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত এ 
কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয় । 

পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 


১০২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে ছুই বাঁ দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায়| কিন্তু পর়ার-জাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 
বসান চলে | যথা, 


বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি । 

জান তে * স্বামীর নাম ! নাহি লয় নারী ॥ 
এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে । অমিতাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট ; যথা__ 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা | 

রে দূত ! * * অমর-বন্দ | বার ভূজবলে |! 

কাতর, * নে ধনুর্দারে | রাঘব ভিখারী || ( মধুহ্নদন ) 

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 

অহল্যা, * পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি ( রবীন্দ্রনাথ ) 

আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধর্মের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যে কোন পর্ধান্সের পরেই 
ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্স্ত বসান চলে । গয়ার 
ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে। 
এ ছন্দে ছেদ বতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই 
কারণে যথার্থ 7191) ৮7৪০ বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই 
রচিত হইতে পারে। 
পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত ‘নালিশ’ আনিয়াছেন, 

সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন । ইহাতে যে ‘বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে” এ কথ! সম্পূর্ণ ত্রান্ত-সিদধান্ত-গ্রণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সর্বাপেক্ষা বেণী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে” বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি “মেঘনাদবধ-কাব্য” অথবা! 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” অথবা “দেবতার গ্রাস” প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা 
বিচার করেন নাই | যান ইহাকে ‘নিস্তরঙ্গ’ বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ» 
“সিদ্ধুতরঙ্ প্রভৃতি কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় 
ছন্দ যে লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশান্্রকে 
ফাকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি 


ছন্দের রীতি ১০৩ 
সম্বন্ধে কুক্ম বোধের অভাব প্রকাশ কর! হয়| গয়ার*জাতীয় ছন্দে ‘যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট”, এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তীর চন্দোবোধের 
গভীরতা বা সুক্মতাঁ-সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পয়ার-জাতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক ছন্দ নহে। ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা- 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয়। 

পূর্বকালে যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার- 
জাতীয় । শুধু পয়ার নহে, ভ্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান বা - 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত। 

প্রীচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয় 
যাইবে না। আবশ্যক মত হুস্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। 
যথা ।__ 


বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগির! 
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া 

(বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল ) 
গ্রাম রতু ফুলিয়া | জগতে বাধানি 
নিলিখে পশ্চিমে বহে | গঞগা তরঙ্গিণী 

( কৃত্তিবান, আত্মপরিচয় ) 


পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে স্থুরব জল | চল লো বনে 
(মধুসুদন ) 
আধুনিক কালেও পয়ার-জাতীয় ছন্দে সর্বদা অক্ষর গণিয়! মাত্রার হিসাব 
পাওয়া যায় না। “বাংলা ছন্দে জাতিভেদ’ অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেও 


হইয়াছে। 


[২] বিলম্বিত লয়ের ছন্দ ব! ধ্বনি-প্রধান ছন্দ 
(আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধবনিমাত্রিক ছন্দ ) 


আর এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত” নাম দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্ত 
এই নামটি খুব সুষ্ঠু বলা! যায় ন!। কারণ. বাংলা তথা উত্তর-ভারতীর সমস্ত 


৯০৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পবর্ব লইয়| ছন্দ রচিত হর। সংস্কতে মাত্রাবৃত্ 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংল ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বলা যাইতে পারে । 

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোঁজ করিলে অন্তান্ত রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মান্রাযৌজনা 
করেন, অর্থাৎ যৌগিক অন্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব 
অন্ষরকে ভুস্ব ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহারা অবিকল এহ নিয়ম অনুসরণ 
করেন, তাহা নহে; মৌলিক স্বরের দীর্বাকরণের উদাহরণও থে পাওয়া যায়, 
তাহা পূৰ্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের 'মাত্রাবৃত্' ছন্দে কিন্ত 
অক্ষবের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব-নিদ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল ন|। পদাবলী-সাহিত্যে 
তাহাই দেখা যায়। নিক্লোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে _ 


-:০০৬০ ০০ ee ০৩ ০৪ 1*০০০০*]| 
চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অনুরাগ । 
৮০ ০০ 7:০০ ০৩০ ০7:০০ ৬৬০০ ০০০০ || 
তুয়। রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ 
এখানে হ্ুত্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার কর! হয় নাই; 
অথচ ইহা খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত” রীতির উদাহরণ । অতি’ প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের কবিতাতে__যেমন “বৌদ্ধ গান ও দোহা’য়_এই লক্ষণ দেখা যায় 


০_০| ০৯7০১ ০৭] 
ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই 


০০০০ || | oe eel 


পারগামি লোঅ | নিভর তরই 


বস্তুতঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্কাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 
পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ । | 

সুতরাং তথাকথিত *মাত্রাবৃত' ছন্দ ও প্মার-জাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে 
মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না । ছন্দের আবশ্যক মত 
অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রাবুত্ত-জাতীয় ছন্দে 
দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল। 

তথাকথিত 'মাত্রাবৃন্ধ' ছন্দের মুল লক্ষণটি এই যে ইহা বিলম্বিত লয়ের 


ছন্দ। সুতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘাকরণ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। 


ছন্দের রীতি ১০৫ 


এমন কি, প্রয়োজন মত মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষরেরও যদৃচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলিতে 
পারে । (স্থঃ ৩১ দ্রঃ) 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত এই মাত্রাবৃভ ছন্দের অন্যতম পার্থক্য এই যে, 
'মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান । পয়ারে অক্ষর- 
ধ্বনির অতিরিক্ত যে একটা সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃতে” তাহ! থাকে না। 
সুতরাং পয়ারেরঠ ্যায় “মাত্রাবৃত্তের স্থিতি-স্থাপকতা৷ গুণ নাই, শোষণ-শক্তিও 
নাই । বদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্থরের টান আছে 
কি লা আছে তাহা দেখিয়! রীতি স্থির করিতে হয়। 


বত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না চেতন মানে 


এবং 
বনি’ তরু *পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা মরি 


এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক । কিন্ত প্রথমটি বে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের রীতিতে রচিত, তাহ! এর সুরের টান আছে কি না 
আছে, তাহ! হইতে বুঝা যার । 

“মাত্রাবৃত্ত” ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক 
স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্য যৌগিক অক্ষরের 
নীর্বীকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে। ( এই দীর্ধীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 
“বাংলা ছন্দের মূলত” শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।) যৌগিক 
অক্ষরকে অন্ঠান্ত অক্ষরের সহিত সমান হ্ৰস্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক 
জোরের সহিত জ্রুত লয়ে উচ্চারণ কর! দরকার হইয়া পড়ে। কিন্ত “মাত্রাবৃত্ব' 
ছন্দ দ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী । বস্তুতঃ 'াত্রাবৃত্ত' ছন্দে আরামপ্রিয়তার ও 
আরাসবিমুখতার চুড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখ! যায়। এই জন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত ও 
হস্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দুই মাত্রা পূরাইয়! দেওয়া হয়। এই ধরণের ছন্দে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়। এবং 
সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির বঙ্কারটিকে টানিয়া 
রাখিতে হয়। এইরপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 


১০৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


‘মাত্রাবৃত্ত’ ছন্দে শ্বাসবাষুর পরিমাণের খুব স্ুন্ম হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু: 
শ্বাসবায়ূর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যন্ত্ে কতটুকু আয়াস হইল__ 
সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া বিলদ্বিত 
লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছনের প্রক্ৃতি। স্থতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাক্কত দুর্বল 
ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ধ এ ছন্দে ব্যবহার করা বায় না। ইহার শক্তি ও 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্থীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া স্ব 
ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌনধ্য স্থষ্টি কর! বায়। কিন্ত তাহাতে যে 
ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কতের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন 
নহে, তাহা অন্থত্র আলোচনা করিয়াছি। তবে বিদেশী ছন্দের অনুকরণ করিতে 
গেলে আমাদের 'মাত্রাবৃত্ত' ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরম্পরার মধ্যে 
যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা' 
অন্থকরণ এক মাত্রাবৃত্তেই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবশ্য 
গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্ত তাহাতে মাত্র একটার বেশী 1০9৮0 বা ছাচ 
নাই, সুতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অনুকরণ কর! 
চলে না। 

পয়ারের সহিত তুলনা! করিলে বলিতে হয়, ‘মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার 
যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্ডের দ্বারা পাওয়া বায়, সেটুকু বেশ 
সুন্দর হয়; কিন্তু “ইস্তকৃ জুতা-সেলাই নাগাদ্‌ চণ্ভীপাঠ' ইহাতে চলে না। 
পয়ারে কিন্তু পাখী সব করে রব’ হইতে আরম্ভ করিয়া! গগর্জমান বজ্রাগ্সিশিখা*্র 
নির্ধোষ, এমন কি “চক্রে পিষ্ট আাধারের বক্ষ-ফাট! তারার ক্রন্দন” পর্যন্ত প্রকাশ 
করা যায়। 


[ ৩] দ্রুত লয়ের ছন্দ ব! শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ (বল-প্রধান ছন্দ ) 


আর এক রীতির ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ, কখন কখন বা 'স্বরবৃত্-ও বলা হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আজকাল সাধু ভাবাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক ৯1119 বা অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু 
কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহ! গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য কেহ কেহ ইহাকে স্বরমাত্রিক বা স্বররৃত্ত বলেন। 


ছন্দের রীতি ১০৭ 


কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যাত্রা গুণিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের 
আসল স্বরূপটি বোঝা যায় না। পুর্বে দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে 
কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে । তা-ছাড়া, পয়ার-জাতীয় 
ছন্দেও তে! স্বরধবনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন 
অন্ত অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়! গণ্য হয়। সুতরাং, স্থানে স্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে ইহাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য? 
তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক রূপ? 
কিন্তু পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনামাত্র 
বোঝা! যায়। 


এ দেখো গো | বৰ্ষা এলো | দৈববাণী | নিয়ে 


এই-রকম কোন চরণের মাত্রার |হসাব পয়ার এবং স্বরমাত্রিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অন্থসারেই এক। কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে ? 

এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্বের্ই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে 'শ্বাসাঘাত-প্রবল” বা 
'শ্বাসাঘাত-প্রধান’ ছন্দ বলাই সঙ্গত। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের একটা সচেষ্ট 
প্রয়াস আবশ্যক ; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তাহার পুন:প্রবৃতি হইয়! থাকে । 
এই কারণে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব ব্যবহৃত হয় ১ প্রতি পর্বে চার মাত্রা ও দুইটি 
পর্বান্গ থাকে । সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে । সত্যেন্্রনাথের 


আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে | সুয্যি চলে | ছে 
টাচর চুলে | জলের গুঁড়ি | মু! ফলে | ছে 


এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথ দই, তিন, চার, পাচ পর্বের চরণও 
এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ‘পলাতকা’য় এইরূপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হুম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। 
শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধ হয়, সঙ্কোচন 


১০৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


হর; তজ্জন্ত উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুত! অবশ্তস্তাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য 
করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__ 
আল্গোছে বা” | গায় লাগে তা” | গুণ ছে বল | কে? 


কিন্ত শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ-ও বাংলা মাত্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন। 
সুতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘাকরণ চলে। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে। 
যৌগিক অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত 
হয় না। এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-্বরান্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে 
তাহাতেও একটু ঝৌক দিয়া যৌগিক অক্ষরের স্তায় পড়িতে হয়। যেমন__ 
ধিন্তা! ধিন! | পাকা-| নোনা 
কালো-তো £ তা নে | যতোই কালো | হোক্‌ 
দেখে-হ্ছি তার | কালো-1 হরিণ | চোখ. 


শ্বাসাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বা্ের অন্তৰ্ভূক্ত হইলে 
লঘু হওয়া দরকার । শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্থন্ত একটু আরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে, পুনশ্চ হুম্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। 

শ্বাসাঘাত-যুক্ত ছন্দের ছাচ বাধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ 
ভাঙিয়া ঢইটী পর্ববান্গের মধো দেওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত 
কোন ধ্বনি-প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল 
স্বরাঘাত-যুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হনব 
অক্ষর-_-এইভাঁবে প্রথম একটি পর্কাঙ্গ গঠিত হয়: দ্বিতীয় পর্ববাঙ্গে ইহারই 
একটা মৃতুতর অনুকরণ থাকে | এইভাবে অক্ষর-বিন্যাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোখ কান বুজিয়া” এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়। 

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হুস্ব অক্ষর দিয়া এই 
ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্বার্গের একটি অক্ষরের উপর ঝৌক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাহার 
ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্কে মাত্রা-সংখ্যা ৪ নহে, ৪২ । শ্রতবোধের 
‘একমাত্রো ভবেদ্ধস্বে...ব্যঞ্রনধ্্ধমাত্রকম্‌’ এই হুত্রের অনুসরণ করিয়া 


তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরকে ১২ মাত্রা! এবং অন্যান্য অক্ষরকে 


ছন্দের রীতি ১০৯ 
১ মাত্রা ধর! উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্বের হিসাব 


পাওয়া যায় ; যেমন__ 
১১+১+১+১ | 


১২+১২+১২:1১২7+১7১7১ IE 
আয় আয় সই | জল আনি গে | জল আনি গে চল 
১+-১২+১4১1১87১1১7১ 1১৯টি | 


আকাশ জুড়ে | ঢল্‌ নেমেছে | স্থয্ ঢলে [ছে 
এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্বের ৪২ মাত্রা হইতেছে । কিন্তু আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ন! ; যেমন__ 


১২+১+১+১২ই 1 ১+১২7১7১ | ১২+১+১+১২] 


সুপ্ত বীজের " | গোপন কথা | অঙ্কুরে আজ | ছায় 
১২+১+১4১২ 1 ১২7১7১1৯ই1 ১7১৯7৯7১ | 
কামধেনু আর | কল্প লতার | ছল (-হ) নাতে | ভুলবো না 
১২+১+১২+১২| ১+৯২+১+১২ | ১২+১২+১+১ | 

তাল পাতার এ | পুথির ভিতর | ধন্ম আছে | বল্লে কে 


(অথবা তাল্‌ পাতারৈ_ ৯২+১+১+১২-%) 

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্বপরম্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা ৫২, কাহারও ৫, কাহার ৪২ হুইতেছে। সুতরাং কবি 
সত্যেন্্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ কর! যায় না। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত 
তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক ভ্ম্ব ও সমসংখ্যক 
যৌগিক অক্ষর দিয়! পর্ব রচন1 করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাঁপদ্ধতি যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহা অন্তভাবেও 
বৌঝ। যায়। শ্বাসাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই। শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বীধা-ধরা বা পূর্ব-নিদ্দিষ্ট নহে ; প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
শব্দ-সংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। কাজে কাজেই 
ওরূপ কোন বাঁধ! নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না। 

শ্বানাধীত-প্রধান ছন্দ সংস্কৃত কিংব| প্রাক্ৃতে দেখা যায় না। বঙ্গের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা বড় একটা দৃষ্ট হয় না| কিন্তু বিহারের, 
গ্রামা ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহীর- 
অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 

পছার্পরা। : র্যা€রা| | ছার্রর্য। £ র্যা-র্য | ছ্যা-র্য £ র্যা-র্যা | র্যা _" 


রও বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


. এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা চিরায়ত 
ছন্দের সঙ্কেত শ্রকই। কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিমা ( বিহারী ) ফেরিওয়ালারা 
এই সঙ্কেতের অন্গুসরণ করিয়া চীৎকারপুর্রবক জিনিষ বিক্রয় করে__ 


“লেজ £ বা-বু | দো” দো? পরলো || লেজ £ বাণৰু | দোদ্পুদো £ পয়সা ॥” 


ছন্দে এই রীতি বোধ হয় বাঙালীর পূর্বপুরুষের-ও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 
বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ_ অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমুখতা--এই রীতির ছনেরও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণঃ কর! কঠিন) তবে এইমাবলা 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি বাগে এই ছন্দের সঙ্কেত 
ব্যবহৃত হয়, যেমন 

“দি-পির্‌ £ দিপাং | দি-পির্‌ £ দি-পাং | দি-পির্‌ £ দি-পাং | তাং” 
“তু-তুর্‌ £ তুয়। | তু-তুর্‌ £ তুয়। | তু-তুর্‌ £ তুয়া | তু” 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্বোর সঙ্কেতও তাই-_ 
“গিজৃ-তা £ গি-জোড়, | গিছ-ত৷ £ গি-জোড়, | গিজ্-ত| £ গি-জোড় | গাং” 
অথবা 
“লাক্‌ চ £ ড়া চড়, | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | চড়”__ 

সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। কেহ কেহ বলেন, বাংলার 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত । 
যিনি কিঞ্চিৎ অন্গধাবন-পুর্ববক ইংরেজা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এরপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
ইহার আলোচনা করিয়াছি। 

উপসংহারে একটি কথ। পুনবর্বার বলিতে চাই। উপরে বাংল! 
ছন্দের তিন রীতির কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংল কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথা বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে। দ্রুত লয়ের স্থলে ধীর লয়, 
নবীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখা যায়। 


লু অজ 


ছন্দের রীতি 


এমন কি একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, 
এ রকমও দেখা বায়। * 


খাড়া বড়ি। শাক সাতাড়ে। কি টান... (ভরত) 
কালিয়ে কাবাব রেখে | দোকে অভ্াই _ (ধীর) 
তোমা সব! | জানি আমি | প্রাণাধিক | করি _ (ধীর) 
এ ছড়া খাঁ । তোষ। নব! | ছাড়িতে ন! | পারি _ _ (ক্ৰত+ধীর) 


বাংলা ছন্দের ভিত্তি পবব? এবং পবে্বে'র পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদন্থুসারে তাহার রীতি নির্ণয় কর! বায়। বাংল! ছন্দের মাত্রা- 
পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়, তাহা ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
না। কবিতা-বিশেষে পব্ব-গঠন ও মাত্রা-বিচার হইতে একটি 
বিশিষ্ট ভাব বা রীতির আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রা- 
সংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিতা 
পড়া বায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির আলোচনা-প্রসঙগে মাত্রা-সন্বন্ধে বে 
মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সেই রীতির চুড়ান্ত বৈশিষ্টপুণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্ত সকল কবিতাতেই বে কোন-না-কোন রীতির চুড়ান্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে। 


বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে । আরও ই একটি কথা এখানে বলা হইতেছে । 
যাহাকে বীর লয়ের ছন্দ বা পয়ার-জাতীয় ছন্দ বলা হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, 
১০ মাত্রার পর্বেবরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতন্তিনন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, ৭ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে | যথা 
৪ মাত্রার পর্বব-__নাস! তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ঈশ 
বাক্য সথষ্টি | সুধ! বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 
৫ » __এককানে শোভে | ফণিমণ্ডল 
আর কানে শোভে | মণিকগুল 


৬টি , _জয় ভগবান্‌ | সর্ব শক্তিমান্‌ | জয় জয় ভবপতি 
করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | তোমাতেই থাকে মতি 
৭ ,, »,- কন্যা বলি পৃথিবী | সীতারে ডাকে ঘনে 


কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে 
নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান 
মর্ভিমতী পৃথিবী | হইল বিদ্যমান  (কৃত্তিবাস ) 


বিলম্বিত লয়ের ( ধবনি-প্রধান ) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাত্রার ছন্দ বগেন। 
কখন কখন তাহার! বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ত ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ব-ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যায়। 


জ্যোৎস্নায় | নাই বাধ =8+8 
এই চাদ | উন্মাদ ০৪4৪ 
এই মন | উন্ধন উর, 
তন্ময় | এই চাদ =34+5 


(সত্যেন্দ্রনাথ ) 


বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


১১৩ 
অঞ্চল সিঞ্চিত || গৈরিকে হ্্ণে =৮+৭ (৮?) 
গিরি-মল্লিকা দোলে | কুস্তলে কর্ণে =৮+৭ (৮?) 
( সত্যন্ত্ৰনাথ ) 
বংশ £ রয়েছে চাপা | মেনোপোটা  মিয়ারই =৮+৭ 
ার্জার ? ওষ্টির | হবে সে কি: বিয়ারি -৮ন-৭ 
(মাম্লা__ছড়া__রবীন্দ্রনাথ ) 


পয়ার-জাতীয় ছন্দে কেবল ছুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তি-স্গত 
বলিয়া! মনে হয় না। 


ধর্মেরে ভামাতে চাহে | বলের অন্তায় (রবীন্দরনাথ_ নৈবেছা ) 


এই চরণটিতে ছুই মাত্রার চলন আছে, এ কথ! বলা যায় না। ছুই মাত্রা ধরিয়া 
ইহার পর্বাজ-বিভাগ করা যায় না। 


বিলম্বিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না। 


অশ্ব মৌক্তিক ! 
হাস্তের ক্ষ তি ! 
* লহরের লীলা ঠিক 


লান্তের মৃ্ি (সত্যন্দ্ৰনাথ ) 


এ ক্ষেত্রে তিন মাত্র! ধরিয়া পর্বাঙ্-বিভাগ করা সম্ভবপর নয় | 


| বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পারে মূল পর্বের মাত্রা-সংখ্যা ধরিয়া, 
লিমন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 
ওজন বোঝা যায়। আর এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়_চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সমাবেশ-অন্ুসারে। ১৪নং স্থত্রে গতি-অন্ুসারে পাঁচ রকমের 
অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে__লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলঘ্িত, অতিদ্রত। 
! | ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্বদা ও সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়- 


|| অন্ত প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিধি-নিষেধ 
] 8—1667B. 


১25৭ 


১১৪ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 
আছে। নিয়ের নক্সা দ্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। 
(১৫নং সুত্র দ্রঃ) 


চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অনুসারে ছন্দের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ 


করা যায় 25 

(১) লঘ ছন্দ_ 

এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হয়। 
পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, 
কাননে কুসুম কলি সকলি কুটিল। 
যখনি শুধাই, ওগে| বিদেশিনী, 
তুমি হানে! শুধু» মধুরহামিনী। 
বুঝিতে ন| পারি, কী জানি কী আছে, 

তোমার মনে । 


এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধীর লয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায়। 
(২) গুরু ছন্দ (শুদ্ধ) 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই দুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হ%। 


সনাতন পয়ার-জাতীয় ছন্দ । ইহ তান-প্রধান এবং ইহার লয় ধীর। 
[৩১ সুত্রে উদাহরণ (ই ) দ্রঃ ] 


ইহাই 


(২ক) গুরু ছন্দ ( মিশ্র) 


এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু ছাড়া ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত বা 


er 


বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৫ 


অতিবিলন্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। কিন্তুকোন পর্ববাঙ্গেই একাধিক 
ব্যভিচারী অক্ষর থাকে না । - [৩১ হ্ত্রের উদাহরণ (ঈ) দ্রঃ ] 


(৩) বিলম্বিত ছন্দ (শুদ্ধ) 

এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলঘ্দিত এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনি-প্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়__-বিলঘ্িত। [৩১ স্থত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ ] 

(৩ক) বিলম্বিত ছন্দ ( মিশ্ৰ )_ 

এরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদীচ ব্যবহৃত হয়। 

[৩১ স্তরের উদাহরণ (উ) দ্রঃ ] 

(৪) -অতিবিলম্বিত ছন্দ_ 

এরূপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
অন্তান্ত অক্ষর লঘু বা বিলম্বিত হইয়! থাকে। বলা বাহুল্য যে এরূপ চরণের 
সাধারণ লয়-_বিলধিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব। [৩১ স্থত্রের উদাহরণ (খা, (৯), (এ) দ্রঃ] 

(2) দ্রুত ছন্দ (শুদ্ধ) 

ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বাঁ স্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ। ইহার লয়_দ্রুত। 
এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিদ্রত্ত এই ছুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর-ও সৌষম্য রাখিয়! ব্যবহৃত হইতে পারে। 


[৩১ স্ত্রের উদাহরণ (অ) দ্রঃ] 
(৫ক) দ্রুত ছন্দ (মি) 


এরূপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলঘ্বিত ও অতিবিলম্িত অক্ষর 
কচিৎ স্থান পাইয়৷ থাকে। [৩১ স্তরের উদাহরণ (অ!) দ্রঃ] 

ছন্দের জাতি, রীতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

এম্থলে বলা আবশ্যক যে বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলতঃ এক | উপরে 
যে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বল! হইল সর্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহার মূল স্থত্রগুলি 
মানিয়া চলিতে হয়। 

বাংল! পছ্ধের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রীধান্ত থাকে । 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা 


১১৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়। যে পাঁচ প্রকার অক্ষর আছে, তদনুসাঁরে 
উল্লিখিত পাচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্তব। শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর ক্কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর, কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 
সংখ্যা স্বল্পই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার 
করিতে হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্ভনের জন্য ছন্দ 
কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিত্র্যন্নর, ও ব্যগ্রনা-সম্পদে গরীয়ান্‌ হইয়া থাকে। 


সম্প্রতি একজন লেখক বাংলা ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন-_গদভূমক, পর্বভূমক 
ও ছড়ার ছন্দ। “বাংল! ছন্দের জাতি ও চঙ্‌'-শীর্যক অধ্যায়ে যে ত্রিধা বিভাগের ক্রুটি আলোচনা 
করা হইয়াছে, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি; শুধু নাম-করণে অভিনবত্ব আছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের 
এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিয়াছেন ‘পদ’। 'পদ কথাটির নান! আর্থ হয়, সুতরাং এই কথাটি 
ব্যবহার না করাই সঙ্গত। তাহা ছাড়া পদভূমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয় দেওয়া 
হয় না, বরং একট! petiti০ 71001) দোষ ঘটে। বাংলা ছন্দের এক একটি 1188907এর 
প্রতিশব্দ-হিদাবে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথা-কথিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই 
পরম্পর-বিরোধী? এ সমন্ধে যথেষ্ট আলোচন! পূর্বে কর! হইয়াছে। 

ছেদ ও যতি শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের তাৎপৰ্য্য ভাল করিয়। 
বুঝিতে ন! পারায় তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। 

'পিদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় না'_ডাহার ইত্যাদি মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই 
অধ্যায়ের প্রারস্তেই যে উদাহরণগুলি আছে, তন্দর! ইহার খণ্ডন কর। যায়। 

বাংল! ছন্দে কখন কখন যে অক্ষর হৃশ্ব বা দীর্ঘ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি কোন সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ‘ছন্দের প্রয়োজন বুৰিয়! অক্ষরগুলি হসব দীর্ঘ করিয়। পড়িতে হয়'_ 
কিন্ত দে প্রয়োজন কি, কি ভাবে তাহা বোঝা যায়, এবং সে প্রয়োজনের প্রভাব কিরপে ব্যক্ত 
হয়, তাহ তিনি বুঝাইতে পারেন নাই। 


ছন্দোলিপি 


অনেক পাঠকের স্থুবিধা হইতে পারে বলিয়া. বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল। 
(2) 
ভূতের £ মতন | চেহারা { যেদন | নির্বোধ ? অতি | ঘোই০(৩+৩)+(৩+৩/+(৪+২)+২ 
যা কিছু £ হারায়, | গিরি বলেন, | “কেষ্টা বেটাই| চোর”! 
=(৩+৩)+ (৩4৩) + (৩+ ৩) +২ 
পব্ব_গ্াত্রিক। 
চরণ-_চতুপ্পর্বিক, অপূর্ণপদী ( শেষ পর্বটি হু )। 
স্তবক _পরম্পর সমান সমপদী দুই চরণে মিত্রাক্ষর। 
রীতি-ধ্বনিপ্রধান। 
লয় - বিলম্বিত। 
(৯২) 
পরণমি £ তোমারে ; আমি | সাগর: উাথতে- (৩+৩+২)+(৩+৩) 
হড়খর মী, £ অমি | জনন? আমার । ৮(৪+২+২)+(৩+০) 
তোমার ; শ্ীপদ ; £রজঃ এখনো; £ লভিতে =(৩+৩+২) + (৩4৩) 


এমারিছে ; করপুট | ক্ষুদ্ধ ; £ পারাবার।  ₹(৪+-৪)+(২+৪) 
পর্বব-__অষ্টমাত্রিক। 
চরণ-দ্বিপর্বিবক, অপূর্ণপদী (০4:419০৫) ( পয়ার )। 
স্তবক-_সমপদী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-খ )। 
রীতি__তানপ্রধান। 
লয়_ধীর। 
(৩) 


sf LIMES 
[ দনের £ শেখে। ঘুদের £ দেশে। লোনা ঃ প্রঃ ছায়া 


=(২+২)+ (২4২) + (২+২) + (১+২) 


oo ৩ / / 
ভুল : লরে | ভুল! : ল মোর | প্রাণ -(২+২)+(২+২)+১ 


১১৮ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


৬: oo 7 oo 5/ eo রা oo 
ও গা; রেতে | সোনার £ কুলে | আধার £ মূলে | কোন্‌ £ মায়া 
=(২4+২)+(২+২)+ (২4২) + (১ +২) 


2° ae 


গেয়ে : কি নান -(২+২)+(২+২)+১ 
পর্বব_চতুর্সাত্রিক ৷ 
চরণ-_চতুপ্পর্ধবিক ও ত্রিপর্বিবিক, অপূর্ণপদী। 
স্তবক-__অসমপদী ৪ চরণ ( ১ম=ওয়, ২য় = ৪ৰ্থ ), মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-থ ) | 


রীতি-শ্বাসাঘাতপ্রধান । 
লয়_-ভ্রুত। 
(৪) 
০. | ».০০০ ০ ০ 
পৰে সতি, £ রে সতি" | দিল: গণ্তপতি | পাগল: শিব এম ; খেশ 


852 
| ১১০০১55525২ 


যোগ : মগন £ £ হর | তাপন : যত ঢিন।| তত দিন নাহি ছিল: রেশ 


=(8+5) + (845) 4+-(8 +8 +২) 
পর্ধব__অষ্টমাত্রিক। 


চরণ-_ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (hyper-catale০ti০)( দীর্ঘ ত্রিপদী )। 
স্তবক-__সমপদী ২ চরণ, মিত্রাক্ষর। 


রীতি-ধ্বনিপ্রধান। 
লয়__বিলম্িত ( অতিবিলশ্বিত ছন্দ ) 
Ce 4) 
ছিল আশা * মেখনাদ,* | মুদি £ অত্তিমে | = (8 +3) + (৩4-৩) 
এ নন £ দয় { আমি | তোমার £ ননুখে ; ** | -(৪+২+২)+৩+৩) 
সঁপি রাজ্য £ ভার : + | ভোগা: করিব || »০(৪+২+২)+(৩+-৩) 
মহাযাত্র। ; 1 ** কিন্ত বিবি | *_বুবিব £ বে কেমনে || =(8+8) + (৩+৩) 
ভীরদীলা? *_ভীড়াইলা | লে নখ ঃ আমারে! ** | = (8 +8) +(৩+৩) 
পর্বব-_অষ্টমাত্রিক 
চরণ-_দিপর্ধিক অপূর্ণপদী ( পয়ার ) { সাধারণ অমিত্রাক্ষর 
স্তবক-_ * , অমিত্রাক্ষর, সমপদী ছন্দোবন্ধ 


রীতি__তানগ্রধান । 
লয়_ধীর। 


ছন্দোলিপি রঃ 
( ড.) 
যদি তুমি ; তরে | ) 
তি =:e+ ১৭০ 
| 
তখনি £ চমকি | ? =৬+৮ £১০ 
উজির: উঠিবে বি | পু পুঞ্জ ব্তর : পর্বতে; ১ 
পঙ্গু মক | কবন্ধ : বধির £ আধা | ২ রি 
স্থলতন্গ { ভয়ঙ্করী £ বাধা |! ভি | 
সবারে ঠেকায়ে £ দিয়ে | দাড়াইবে ? পথে; | =৮+৬ ) 
অণুতম £ পরমাণু | আপনার £ ভাবে রি 
সঞ্চয়ের : অচল £ বিকারে || ) ( 
বিন্ধ : হবে | আকাশের : মর্ম্মমূলে | [1 Ea ttt ( 
কলুষের : বেদনার £ শূলে। || ) 
পর্বব-_মিশ (৪, ৬, ৮ বা ১০ মাত্রার ) 
চরণ-_দ্বিপর্বিরিক ও ব্রিপর্বণিক { “বলাকা’র ছন্দ 
স্তবক-_বিষমপদী, মিশ্র, জটিল মিত্রাক্ষর 
রীতি-তানপ্রধান ৷ 
লয়-ধীর। 
(০487). 
/ ০৯ স৪+৪+87+২ 
বশর বরন | তেইশ ভবন, | হোপে ধরলো | তা'রে, 
পর ] 
ওষুধে ডা | জারে | = 
71728 Br 
ব্যাধির চেয়ে | আধি হ'লো | বড়ো ; | =84+8+২ 
রা পরের] এলো শি, ৮৮৮৮৮ 1515 
4 রক | চিনতে কনো যৰন | আন জর] জর ] ₹৪+৪+8+৪4-২ 
রিটা ০/,1৮9 EB 
তখন বল্লে, 57 EE 


০০০. ০০ € 


রঃ হ্‌ 10877) 
(ইপখোনে টি পার । চনে এম | রেলের গাড়ি | 5৪+-৪+৪+8 


গন হাড়ে | ওযা ১9788 
পর্বব_চতুর্্াত্রিক। 
চরণ-_মিশ্র (দিপর্ধিক হইতে পঞ্চ-পরবিক ), প্রায়শঃ অপূর্ণপদী 
স্তবক-_মিশ্র, মিত্রাক্ষর | 
রীতি-_শ্বাসাঘাতপ্রধান। 
লয়_দ্রুত। 


তৃতীয় ভাগ 
বাংলা ছন্দের মুলতন্্ 
(৯), 
ছন্দ, ভাষ! ও বাক্য 


Metrics বা ছন্দ:সন্বন্ধে কোন আলোচন! করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm 
বা ছন্দংস্পন্দন সম্বন্ধে একট! পররফ্ার ধারণ! থাক! দরকার। বাংলায় ছন্দ 
শব্দটি metre ও rhythm উভয় অর্থে ই বাবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm 
যে দুইটি পৃথক্‌ ০০০০০ অর্থাং প্রত্যয় বা ভাব, তাহ! সাধারণের ধারণায় 
সব সময়ে আসে না। কবি যখন লেখেন যে = 


“ছন্দে উদিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে, 
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে” 
--তখন তিনি ছন্দ শব্দটি "৮৮ অৰ্থে ই বাবহার করেন । ১197০ বা পদ্বের 
ছন্দ 1১% বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র। 
রসান্ভূতির সঙ্গে ছন্দোরোধের একটি নিগুঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 
উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে | যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
হৃত্যেও একরকমের ছন্দঃ আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। বাহার! ভাবুক, তাহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেল! দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতে স্পন্দন আরন্ত হয়, সেই ম্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্ত্মুগ্ধ আবেশের ভাব আসে, “স্বপ্নে নু মায়া নু মতিভ্রমে| নু” 
এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অন্ুভূতিটুকু কবিতার ও অন্তান্ত সুকুমার 
কলার প্রাণ। _ 
এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? ক্র্্যান্তের সময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের সুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে 


* ছাগ্যতে ইতি ছন্দঃ- যাহাতে পূৰ্ব্বে অহুরগণ আচ্ছন্ন (মন্্মুগ্ধ ও অভিভূত ) হইয়াছিল। 


ংলা ছন্দের মূলতত্ব ১২১ 


এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, বাহার জন্য আমর! এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ 
বলিয়া একটা ধর্শ প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের 
ভিতর দিয়া আমরা রঙ. বা স্থর বা গন্ধ কিংব| এ রকম কোন না কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমর! ছন্দোময় বলিয়া 
তাঁহাদের উপলব্ধি করি? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌন:পুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। 
তাহার! বলেন যে, সমপরিমিত কালানস্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
আছে বলা যায়। স্থতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন 
ইত্যাদিতে ছন্দ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব ষ্ঠ 
বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌন:পুনিকতাই প্রধান 
লক্ষণ) কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম 
নাই, বা থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না!। স্র্য্যান্তের সময়ে আকাশে 
কিংবা বড় বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রডের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত 
পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি 11510) নাই? 
গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? 
আসল কথা-_11)711)07-এর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের কষ্ট 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে। 

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাহেন্দ্ৰিয়গুলির গঠন-কৌশল পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা 
স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোলক ব৷ কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক স্নায়ুতে গিয়া আঘাত করিয়া! স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ. মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে 
পরিণত হয়। অহরহঃ বাহ জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের 
ম্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে । যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্ননের পর্ধ্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্ত অনুভূত হয়, তখনই 
ছন্দোবোধ জন্মে। 

এই সামপ্রস্তের স্বরূপ কি? যদি সমধর্্মী ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন বিশেষ 
গুণের তারতম্যের জন্ত মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
ছন্দঃমপন্দন আছে বল! যাইতে পারে। কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 


১২২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 
তজ্জাতীয় অন্ত ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে। কানে যদি 'সা' সুর আসিয়া 
লাগে, তবে মন স্বভাবত্ঃই. তাহার পরে ‘পা’ কিংবা এমন কোন স্থরের প্রত্যাশা 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি পিঁদুর 
(vermilion) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (ultra-marine) বং দেখিবার 
আকাঙজ্কা হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়! যদি অন্ত 
ঘটনা আসিয়া পড়ে, তবে মনে একটা অ'ন্দোন্নের স্থষ্টি হয়; আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জন! হয় । এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্র বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব-দ্ছনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা সুরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রভীত হইবে। কেবল দেখিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ ন! থাকে, অথব! সঙ্গীতের 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহার। যেন পরস্পর ‘বিবাদী’ না হয়। নানা রকমের 
স্পন্দনের নান! ভবে সমাবেশের দরুণ আবেগান্গরূপ জটিল স্পনানের উৎপত্তি 
হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাক! আবশ্যক । সেটি 
হইতেছে,_ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের এঁক্যস্থত্র। সঙ্গীতে সুর 
আবেগানুযায়ী বৈচিত্র আনিয়া দের, তাল সেই স্ুরসমুদায়কে একের সথত্রে 
গ্রথিত করে । যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায় ; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্থির অবস্থ'নে ফিরিবার প্রবৃত্তিএই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় 
স্পন্দনের উৎপন্তি। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্য জন্য গতির এবং অপর দিকে 
এক্য্ত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলি! স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়| 

স্থতরাং বল! যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধনম্মী 
ঘটনাপরম্পর! থাক! দরকার ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের 
এক্য্থত্র থাকা দরকার ) তৃতীয়ত:, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতমে)র জন্য একট! সুন্দর বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হওয়া দরকার । দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্য্যে তাল-বিভাগের দ্বার! এক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা ব| কোমলতার দ্বার! বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এবং এইরূপে 
ছন্দোবোধ জন্মে । 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১২ 


পছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়! বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পগ্যছন্দের কাজ। পদ্থছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্মী ঘটনাপরম্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি__এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে ; এবং 
পাঁরম্পর্ধ্য বলিতে, কালানুযায়ী পারম্পরধ্য বুঝিতে হইবে | বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া কোর স্থত্র থাকিবে ; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়া 
পর পর বাক্যাংশ অন্থরূপ হইবে, বা কোন ০১০1০০৩ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নঝ্সাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের ব্যপ্রনা করে, এবং একাধারে এঁক্যের ও বৈচিত্রের সমাবেশ 
করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্রে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং এঁক্যের 
বাধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অন্ুধন্মী বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য অন্ত 
কোন গুণের দিক্‌ দি সম্পূর্ণ স্বাধীনত! থাকা আবগ্তক। কবি স্বাধীন ভাবে 
সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়! বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
গোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্স| ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের দ্বোতন! হয় না। এই সত্যটি অনেক 
কবি ও ছন্দঃশান্্কার বিস্তৃত হন বলিয়া তাহার! ছন্দঃসৌন্দধ্যের মূল-স্থত্রটি 
ধরিতে পারেন না। 

৫৮০৪ বা প্চছনের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এক্য- 
বন্ধনের ুত্রট আলোচনা করিতে হয়| কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্নি্ণয় করা যাইতে পারে, বাধা-ধরা নিয়ম করিয়া! দেওয়া 
যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক্যবন্ধনের স্তর কি হইতে পারে, 
তাহা! ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। 

কাব্যছনের প্রকৃতি বাক্যের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং প্রথমতঃ 
বাক্যের ধর্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইবে । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 5)!৪৮]। বাগ্যন্ত্রে 
্ব্লতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চারণের সময়ে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়! শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণস্থ 
বাগ্যন্তের অবস্থান অনুসারে শ্বাসবায়ু কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, 
এবং পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরস্থ ব্যঞ্জনধ্বনিরও 


১২৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগ্যন্ত্ররে অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অনুসারে অক্ষরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের 
সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই 
স্বরই অক্ষরের মূল অংশ | অতিরিক্ত ব্যঞজনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
প্রদান করে মাত্র । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে সবরের চারিটি ধর্ম্ম_(১) তীব্রতা (০১) শ্বাস বহির্গত 
হইবার সময়ে কণ্ঠস্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে 
তাহাদের দ্রুত বা! মৃতু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গাভভীধ্য (intensity 
০৮ 1০995)__অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবাঁযু একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে 
স্বর শ্রতিগোচর হইবে । (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাঁণ (length ০" 
duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের 
রঙ. (tone ৫০1০8:)__শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠান্ত ধ্বনিরও স্ষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে) ইহাকেই বলা যায় 
স্বরের র্‌ | 

এই ত গেল স্বরের স্বধর্ন্দের কথা। তাহ! ছাড়! কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 
হইয়া যখন বাক্যের সৃষ্টি হয়, তখনও আর ছুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা 
যায়। কথ! বলিবার সময়ে ফুস্ফুসে শ্বীসবাযুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস-গ্রহণের 
জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় 
না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে 1)%099 বা ছেদ দেখা যায়। তন্তিন্ন যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও জিহবাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল'থাকে । 

কথা বলিবার সময়ে নান! লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় 
উচ্চারণ হইয়া! থাকে। কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা 
করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনার 
এক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্ন্মে। 
আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্মের 
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মাত্রার বৈচিত্র '_ যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের এক্যস্ুত্র পাওয়া যায় প্রতি 
পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের 
রীতিতে ) সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের জন্য পাদাস্তে একটা বিশেষ 
রকমের ০209099 বা দোলন অনুভব করা যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বর-তীত্রতার 
দরুণ আবেগগ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কতের প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখার এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যার দিক্‌ 
দিয়! এক্যস্ত্র পাওয়া যায়; কিন্তু হস্ব-দীৰ্ঘ-ভেদে অক্ষর সাজাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং 
উত্তর-ভারতের চল্তি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার এঁক্যস্থত্র অন্তবিধ ; সেখানে 
প্রতি পর্কের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের এঁক্যবোধ হয়। Measure 
বা পর্বের ভিতবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাঁজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার ৭০০৪০6 বা অক্ষরবিশেষের 
উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগান্তীর্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে 
কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার £০০% বাঁ গণ থাকার দরুণ এক্যবোধ জন্মে) 
কিন্ত গণের মধ্যে 2০০97%-যুক্ত এবং ৪০০০7/-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
বৈচিত্র্য-বৌধ জন্মে৷ 

এইরূপে দেখ! যায় বে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাঁক্যাংশের প্ররুতি, এক্যবোধের ও 
বৈচিত্রাবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম, এ্রক্যের আদর্শ, এক্য ও বৈচিত্রের পরস্পর 
সমাবেশের রীতি_এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, লৌকিক সংস্কৃতের বৃতচ্ছন্দের এবং অর্কাচীন সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বা 
জাতিচ্ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে 
অনাধ্য-ভাষিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বৃত্তচ্ছন্দের স্থানে জাতিজ্ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের নানা ধৰ্ম্ম 
থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্মই সমধিকরূপে মন 9 
শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । k 


বাংলা ছন্দের মুলতকগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমত: বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার । সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংল! ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অ'ছে। 

প্রথমতঃ, বাংলা! উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাধাধর! লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়া 
নাই। অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । কিন্তু অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধর্ম্ম অন্তান্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃহত্র রচিত হইয়া থাকে । সংস্কতে অক্ষরের 
মধ্যে কোন্ট ভ্রস্ব, কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা স্ুনিদিষ্ট আছে, গঞ্ে পঞ্ছে 
সর্বত্রই তাহ! বজায় থাকে, এবং তদনুসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং পদ্ধে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে 
বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ ০০০৪7(-এর দিক্‌ দিয়! উচ্চারণের 
যথেষ্ট বাধাবাধি আছে। শব্দের কোন্‌ অক্ষরের উপর ৪0০৪0 বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নির্দিষ্ট আছে এবং ৪৫৫০০/-অনুপারেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্র! বা কাল- 
পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। 

চল্তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্‌ :_ 

॥ 81715111591 LE. Toda এ 

“আর () টের পেলেই বাকি? ] 
॥ |] 8: 


Lalo 
ধর। কি মুখের কথা! | দ্বাখ্‌, শ্রীকান্ত, | কিচ্ছু ভয় 
17177150701 81051714758 11 11 
ব্যাটাদের চারখান| | ডিঙ্গি আছে বটে_ | কিন্তু যদি দেখিস্‌ ] 

|] 1211 || ॥ । | 
ব'লে | আর পালাবার | যে| নেই, তখন 
॥ ৫10 |] Le ANE! 


যতদূর পারিস্‌ গিয়ে] ভেনে উঠলেই হ'ল। 


LE) 


নেই; 
118. 


ঘিরে ফেলে 
[11174101900 111 


ঝুপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ে 


এক ডুবে 


111 | পর ॥। 
এ অন্ধকারে আর | দেখবার জো-টি 


|] 
নেই।” (কান্ত, প্রথম পর্ব,” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 


EET ৭. I CAR ০০১ - 


Lief LE 
পি 


বি টার? _ ব্যাটার ভারী পাজী। 
॥ 


পাশ দিয়ে মক| ক্ষেতের ভেতর দিয়ে 
₹71117111 


15171 18-17-115717301171118411/1] 11111 


এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব যে শালার! 


টেরও পাবে না। ( “শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব,” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 

(উপরের উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল 
নির্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্তি সঙ্কেত অনুসারে 
অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়! মাত্রা নির্দেশ করিয়াছি; মাথায় |, মানে একমাত্র; 
॥, মানে, ছুই মাত্র! ; |, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে |) 

উপরে উদ্ধত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত কর! 
যায়: 

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হস্ব বা এক মাত্রা ধরা 
হইয়া থাকে। 

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কথন ত্রস্বতর অক্ষরও 
'দেখা যায়। 

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধর! হয় ; যথা__ 
উদ্ধুতাংশের ‘আর’, টের, -গ্যাখত১ কিন্তু কখন কথন হস্বও হইয়| থাকে 
বথা_ঝুপও। 

(খ) শব্বান্তের হলম্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা-__ব্যাটাদের* শব্দে 
“দের্‌', 'দেখিন্ঠ শব্দে ‘খিস্‌’), আবার কখনও হ্ৰস্ব হইতে পারে (যথা__ 
'ঝাঁউবনের' পদে “নের্‌ )। 

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ ( যথাঁ-'শরীকান্ত’ শব্দের “কান্‌, ), 
কখন হুম্ব (যথা--কিছু শব্দের ‘কিছ’, ‘যতদুর’ [ দুর ] পদের ‘যৎ' ), 
আবার কখন প্ুত_-( যথা__“ফেল্লে” পদের ‘ফেল্‌! ) হইতে পারে। 


(ঘ) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (বথা_-নেই", গিয়ে ( = গিএ), 


‘লাফিয়ে শব্দের ‘ফিয়ে’ ( =ফিএ ); কখনও প্রুতও হয় (যথা চাই’ ); 
আবার কখনও 'হ্স্ব’ হয় ( যথা--'পেলেই’ শবে ‘লেই’ )। 
(ঙ) মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই হুম্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও 


১২৮ 


দীর্ঘ কর! যায়; যথা--রা" শব্দের ‘রা’, “জৌ-টি পদের ‘জো’, “ভারি” 


পদের ভা?) 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


চল্তি ভাষায় লিখিত পঞ্চ হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । 
একটা উদাহরণ লওয়া যীক_ 


তে 


) 


(২) 


(0) 


(8) 


(e) 


৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


(CAPLAN {hh Tod bd Al 
নিধিরাম চক্রবর্তী | শোণ কাটিছেন ব’নে, 
TA EET | 1911 11 
খেলারাম ভট্টাচার্য্য | উত্তরিল এমে। 
01717111781 10101 ॥ 


নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্তাব। 
118.)]1111 1 ] ॥ IN 


নিধিরাম বলে তোমার | কোথায় নিবাস? 
07001111110] |1৮11.11- 1] 1 
কি বলিলে পোড়া মুখ | কুল করিতে যায়? 
|1811181-115411| |/ 14180 4 
সৰ্ব্বাঙ্গ জলে গেল | অগ্নি দিল গায়। 
11111 111 [11241107115] 


ওর কপালে যদি 
Ere 


এথ দিন ওর ভিটেয় 
||| 111 | 


কখন বলিনে যে | দিন গেল রে কিসে? 
15717171771 যার 


আমার থলিয়ায় রস আছে তাই খাচ্চে বসে ব’সে। 


অন্য মেয়ে হইত, 
111 1 11 


ঘুঘু চরে যেত। গু 
17711 


এখানেও দেখা যায় যে,_ 


(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা-১ম পংক্তিতে ‘রাম’ ) 


কখনও হ্ৰস্ব (যথা_-১ম পংক্তির ‘শোণ’, ১০ম পংক্তির ‘রস’ 


), কখনও প্রুত 


( ষথা--৭ম পংক্তির “ওর? ) হুইয়। থাকে । 
(খ) শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (থা _র্থ পংক্তির ‘নিবাস’ 


7৯. 


{ te সি ই ESE 
সি সি ০ ইউ টিউটর EE Cs [aE লাস রর রে ক নার 


বাংলা হশ্দের 2০৩ ৮৬ 


শব্দের “বাস, ৩য় পংক্তির “সম্ভাষ শব্দের ‘ভাষ? ), এবং কখনও হুম্ব ( যথা পর্থ 
পংক্তির ‘তোমার’ পদের “মার” ১০ম পংক্তির “মামার” পদের “মার” ) হয়। 

(গ) পদমধাস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হনব ( ১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা_৬ষ্ঠ 
পংক্তির ‘সর্বাঙ্’ পদে “বাউও )। 

(ঘ) স্বরাস্ত. অক্ষর প্রায়শঃ হস্ব, কিন্ত কদীচ দীর্ঘও হইতে পারে (বথাঁ_- 
নম পংক্তির ‘কখন’ শব্দের ‘ন’ )। 

তাছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে :_ 

| 1 011 

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে 
I DADA 

(২) পঞ্চ ক্রৌশ জুড়ি কৈলা | নগরী নিৰ্ম্মাণ 


এই দুই পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ শব্দের উচ্চারণ এক নহে; ১ম পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ দুই মাত্রার ধরা! হইয়াছে । তদ্রপ, 
রি (৩) একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক | ময়ী 
(৪) ফেরে দুরে, মত্ত সবে-_উত্সব-কৌতুকে 
এই ছুই উদীহরণেও ‘কৌতুক? শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে। 
নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা! হইতেও উপরিলিখিত 
চে মতের প্রমাণ পাওয়া যায়_ 
1০) 1111 Pe) Le Hl) 
E কোথায় কৈশবী দল? | বিদ্যাসাগর কোথা ? 
11:11:10, 07111 11197 587 


মুখুয্যের কারচুপিতে | মুখ হইল ভৌত । 
1711৮701411 ELT RATA ANE) 


আস্বে রাজ! রাজ্পরিষদ্‌ | লাউ সাহেবের মেয়ে, 
11117৮17772 1175) 1৭1 10151] 
মার্বেল-মার! গিল্টি হলে | একবার দেখ চেয়ে । 
(“বাজিমাৎ”, হেমচন্দ্ৰ ) 
এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলন্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (থা__মুখুষ্যের” 
9—1667B. 


১৩০ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


পদে “য্যের্; ), কোথাও হুম্ব ( বথা--“বিগ্ভাসাগর” পদে ‘গর ) হইতেছে ; পদ- 
মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হুম্বঃ কখনও দীর্ঘ হইতেছে। 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্তনশীল, 
তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

ভারতীয় অঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখ! যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
যে কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্যন্ত হইতে 
পারে| সাধারণ কথাবার্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবশ্য চলে না, তবু 
অর্ধমাত্রা হইতে ছুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্য্যন্ত পরিবর্তন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনশীলতার সহিত বাংল! ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। 

বাঙালীর বাগ্যপ্তের কয়েকটি অপ্দের__বিশেষতঃ জিহ্বার-_-নমনীয়ত। ইহার 
কারণ। 

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হ্রম্ব বা দীর্ঘ কর! বাঙালীর পক্ষে সহজ । 
প্রত্যেক অক্ষরকে হুন্ব করিয়া! উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি 
হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় (যথা--পপাখী-সব 
করে রব» রাখাল গরুর পাল” ইত্যাদি উদবাহরণে ‘সব, “রব+, *খাল্‌” “রর, 
'পাল্‌: ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও ছুই মাত্রা হিসাবে ধঠিত হয়)। কিন্ত 
'আবগ্তক-মত পদাস্তন্থ হলন্ত অক্ষরও হ্ৰস্ব করা হয়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে। 

বাঙালীর বাগ্যস্ত্রর নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব 
লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগ্যন্তর অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে। সুতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রত্যেকটি শ্বরের ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের 
প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্ত পঞ্চে 
Inhumanity শব্দটকে পাচটি একস্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়! থাকে | 

বাংলায় কিন্ত স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় ন!। Inhumanit৮ আর 
what books can tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা 
উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্তান্ত বর্থকে 


© 
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ছাপাইয়া! রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্বপ্রধান ঘটনা! নহে । 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা- 
বৃদ্ধি, মাত্রা্রাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পারে। 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা__ 


(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আস্তে তুলে গা 


[15811117111 || |1|॥ 
= ঝিক্‌ মিক্‌ ছ্যাখে সাধুর বোন্‌ |পক্ষীএ ছাড়ে রা 
le JFL Je 2 ABI UT ED 
আঙ. নায়, ছড়া | দায় না ক্যান্‌ বৌ ১২১৩), 
(২) তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে 
te RE HALES 
= তো মার্খ্যালায় | রাং র পো হয়, | গোব, রে শা লুক্‌ ; ফোটে 
পূর্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই 


ই 
রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন 'লাফিয়ে - “লাফ. য়ে’ “লাফ্যে’, থিলিয়ায়' 


রি য়ায়.=‘থল্যায়?2 | এই ‘ভাবেই ‘করিতে’ ‘চলিতে’ প্রভৃতি রূপের জায়গায় 
এখন ‘কর্তে’ ‘চল্তে’ ইত্যাদি দাড়াইয়াছে। 

আর এক দিন দিয়! ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর- 
বিশেষ হয় না। যেমন, ‘এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী'= 
এই পংক্তির প্রথম ‘কৌতুক’ শব্দটির শেষ বর্ণ টিকে হলস্ত-ভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে ; পূর্বের স্বর ‘উ’কে দীর্ঘ ও শেষের ‘ক’-বর্ণকে হসন্ত 
ভাবে পড়িয়া পংক্তির ওঁ অংশটির মাত্রা পুরণ করিবার পরও বট লঘুভাবে 


অন্ত অকীরের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি নি তাহাতে 
কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। 

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্য। বাংলা ছন্দের ভিভিস্থানীয় নয়। 
অর্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নিদ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি 


১৩২ ংলা ছন্দের মুলসুত্র 


নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপযুক্ত উদাহরণ “কৌতুক” শব্দকে 
একবার দ্বিস্বর এবং একবার ত্রিস্বর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত | 

ংল! ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্তনীরতা 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাবার প্রাচীন নমুনা ও তন্তব প্রারুত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই । সংস্কৃত, তথা পালি এবং 
অন্ঠান্ত প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাধাধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গদ্যে 
ও পন্থে সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহ! সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না) কিন্ত 
বাংলার স্তায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থ। হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের 


মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই। “বৌদ্ধ গান ও দোহা” হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক - 


টালত মোর ঘর | নাহি পড়বেষী। 


_৯ পাশ ০ 


হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেনী 


উপরের শ্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখ! যাইবে বে, পুরাতন 
মাত্রা-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছান্থুসারে যে কোন অক্ষরের 
্স্বীকরণ ও দীর্থীকরণ চলিতেছে। শুন্পুরাণের নি: শ্লোক হইতেও তাহা 
প্রমাণ হয়, 


পশ্চিমদ্ুয়ারে] দান পতিযা 


সপ c= | == 


মোণার জাঙ্গালে | পথবা অ 
কিন্তু ইহা! হইতে যেন কেহ এ ধারণ! না করেন যে, বাংল! ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই| নিয়ম আছে ; অন্যত্র সে নিয়মের ব্যাখ্য| কর! 
হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বল! উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 
কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়া একটা ধরা-বাঁধা! নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের 

আবশ্তকমত মাত্রার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে। 
ইহার কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচন! করা 
দরকার। বর্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই। 
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খ্ৰীঃ পুঃ ৪র্থ শতকে যাহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই। তবে তাহার! যে আর্ধ্য ছিলেন না এবং তীহাদের ভাষাও 
যে আর্ধ্-ভাঁষ ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে | সম্ভবতঃ দ্রীবিড়ী ও 
কোলদিগের ভাষার সহিত তীহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে 
যখন আধ্য-ভাষ। বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আৰ্য্য 
কথার চল হইলেও আধ্যাবর্ের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে হুম্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বীধা-ধর! নিয়ম করা গেল না, ছন্দে, 
খাঁটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়া গেল। 
(২ ) 
(ছেদ, যতি ও পর্বব 


কথা বলার সময়ে আমর! অনর্গল বলি যাইতে পারি না, ফুস্ফুসে বাতাস 
কমিয়া গেলেই ফুম্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই 
সন্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেই জন্য কিছু সময় পরেই 
পুনশ্চ নিঃখাস-গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বীস- 
গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ কর! যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুস্ফুসের 
পার্শ্ববর্তী পেদীসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সঙ্কোচন-জনিত আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীপ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃত্! বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায় না। 

সংস্কৃত ছন্দঃশীল্লে এ রকম বিরতির নাম যতি ( “্যতিবিচ্ছেদ:ঃ” )। আমরা 
ইহাকে ‘বিচ্ছেদযতি’ বা শুধু ‘ছেদ’ বলিব। কারণ বাংলায় আর এক রকমের 
যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক | 
সে সম্বন্ধে পরে বল! যাইবে। 

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
অন্ত তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ 
breath-৪r০up বা শ্বাস-বিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
breath-pause বা! ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক ৪970/9799 বা 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাক্যের শেষের 
ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পুর্ণচ্ছেদ বলা 


১৩৪ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


- যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 011886 বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে 
সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা উপচ্ছেদে বলা 
যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে। 

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্ত বিরতি লাভ করে। তখন 
নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বল! যাইতে পারে। 
অধিকন্ত, যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
£ense-pause বা ভাব-্যতিও বল! যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেদ থাকার 
দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝ বায়__একটি বাক্য 
অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয় । 

একটা উদাহরণ দেওয়া বাক্‌ :_ 


“রাম্িরি হইতে হিমালয় পর্্ন্ত* প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের 
সন্দাক্রাপ্ত ছন্দে* জীবনক্রোত প্রবাহিত হইয়! গিয়াছে, সেখান হইতে+ কেবল বর্ধাকাল নহে*, 
চিরকালের মতো আমর নির্ববাদিত হইয়াছি+*।” ( “মেঘদূত”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 


উপরের বাকাটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়| হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ; 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বধ, ঠিক বুঝা যায় 
না। এই উপচ্ছেদগুপির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকাট খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে। যেখানে ছুইটি তারক! চিহ্ন দেওয়া! হইয়াছে, সেখানে পূৰ্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে ; সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে। 
এরপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 
কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে এঁক্যস্থত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই অনেক 
সময়ে তাহা নির্দেশ করে। সমপরিমিত কালানস্তরে অথবা কোন নক্মার আদর্শ 
অন্ুযারী কালানস্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময়ে ছন্দোবোধ জন্মে। 


বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবস্থানই অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নির্দেশ করে। যেমন 


শ্ববীরে জিজ্ঞাসিল* | ইশ্বরী পাটনী** || 
এক! দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি** || ( প্তন্নদামঙ্্ল”, ভারতচন্র ) 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৩৫ 
গগন-ললাটে* | চূ্ণকায় মেঘ* | 
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটেফ || 
কিরণ মাখিয়া* | পবনে উড়িয়া | 
দিগন্তে বেড়ায় চুটে** || (“আশাকানন”, হেমচন্দ্ৰ ) 


উপযুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে। 

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিয়া ছন্দের এক্যস্থত্র নিদ্দিষ্ট 
হয় না। যে পদ্কে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, তাহা অত্যন্ত 
একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক 
আবেগের দ্যোতন| হয় না| ইংরেজীতে Pope-এর Heroie Couplet 
এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের পয়ারে এই জন্য একটা বিরক্তিকর একটানা 
সুর অনুভূত হয়। যে পছের ছন্দ সহঙ্গেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপন! করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধুস্থদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে 
বলিয়া তাহাতে নান! বিচিত্র স্থর অনুভূত হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্ে, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
এক্যস্থত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা ছন্দের এক্যস্থত্র স্থচিত হয়, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের দ্বারা 
বৈচিত্রের নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, স্থতরাং ছেদ যদি কোর বন্ধন আনিয়া দেয়, 
তবে বাক্যের অন্ত কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য স্থচিত হয়, তাহ! 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাবের তীব্রতা বে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয়া থাকে । 

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণের দ্বারা এক্য সুচিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ- প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন 
একটি লক্ষণ এক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্ত্রের স্ম্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 
জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
এঁক্যের উপাদানীভূত হইতে পারে । 


ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময়ে স্বরের গাঁতীর্যয 


১৩৬ ংল! ছন্দের মুলসুত্র 


বাড়িয়া যায়, তাহাকে &০০০//-ওয়াল| অক্ষর বগ| হয়। এই 70০৩7৮এ 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার । কিন্তু বাংলাক্ 
কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাস্তীর্ধ্য-বুদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের এক্যস্থত্র রচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, জে. ডি. এগ্ডার্সন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক বাংল! শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে। এই জন্যই বাংলা 
শবের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাক্কত দুর্বল হইয় পড়ে, এবং 
বোধ হয় সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য ‘অ’-কার 
প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। আর্ধযভাষা বাংলায় আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশে যে 
সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ-প্রথা হইতে বোধ হয়' এই রীতি 
আসিয়াছে । এখনকার সাওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অনুরূপ রীতি 
আছে। 

কিন্তু বাংলা শব্দের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহ! বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়,_তাহা শ্রবণ ও মনকে আকৃষ্ট করে ন|। বাঙালীর জিহ্বা 
নমনীয় ও ক্ষিপ্ৰ বলিয়। এক ঝৌকে অনেকগুলি শব্দ আমর! উচ্চারণ করিয়া যাই, 
এবং সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেণী করিয়! শ্বাসাথাত 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরহ। সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী | দৃষান্ত-্বূপ বলা যাইতে পারে যে, “গত কয় 
বৎসর বাঙাল! ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণিভুক্ত” (প্রফুল্চন্দ্ৰ রায় )-_-এই রকম একটি 
বাকা পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় না । 
কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক্‌ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, 
তখন শব্দের প্রারম্ভে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে accent- 
ওয়ালা অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংল! শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিকৃ 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। ‘দেখবি’, ‘ভেতর’ প্রভৃতি শব্দের প্রারম্ভে যে 
শ্বাসাঘাত হয়, distinctly, remember প্রভৃতি ইংরেজী শাবের accent= 
ওয়ালা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী । 

বাংলা কথায় যে শ্বাসাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্দ-গত নয়, শব্দসমষ্টি- 
গত। কয়েকটি শবে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 
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এথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত গড়ে। পূর্বে “শ্রীকান্ত” হইতে যে 
অংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ভাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 
প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্বের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর সুল্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন-_-এইতি চাই; | কিন্তু আন্তে ভাই, | 
ব্যাটারা ভাঁরি পাজী | ’। বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
প্রাধান্ত পাইলে যে-কোনও শবে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও 
নিত্য শ্বাসাঘাত প্রত্যেক শবে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে 
যে শ্বাসাঘাত দেখা যায়, তদ্বারী বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছনতরঙ্গের শীর্ষ নিদিষ্ট হয়। এই শ্বাসাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, হেতু নহে; স্থতরাং শ্বাসাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁকান্থত্র নির্দেশ 
করিতে পারে না। 

পরিমিত কালীনন্তরে বাগ্যন্তে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের সুত্র | 

বাঙালীর বাগ্ধনত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে। 
নিঃখাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আস! পর্য্যন্ত বাগ্যন্ের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাঁকে। এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। স্থতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম ব| বিরামের আবশ্তক হইয়া পড়ে । যে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের সময়ে 
জিহ্বা কিছু বিরাম পায়; সুতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বেষ্টবিরামস্থান” নির্দেশ 
করার দরকার হয় না। কিন্ত বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, স্থতরাং 
ছেদ ছাড়াও ‘জিহেবষ্টবিরামস্থান’ রাখিতে হয়| এক এক বারের বৌকে জিহ্বা 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক বৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামবতি বাঁ শুধু ‘যতি’ নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 71019 বা ঝৌকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ভ । 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ breath-pause বা বিচ্ছেদষতি ও metrical 
7883০ বাঁ বিরামঘতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশান্তে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হুয় না। সংস্কতে *বতিজিহ্েষ্টবিরামস্থানম্‌” এবং 
প্যতিধিচ্ছেদঃ* এই দুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণ 
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ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা! বিরামলাভ করিবে 
এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাহারা লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্য কিছু বিরাম পায় 
এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে। 

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি_এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার 
করিতে হইবে। ছেদ যেমন ছুই রকম-__উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ 
মাত্রাভেদে দুই রকম-_অর্দযতি (বা হুম্বযতি ) ও পুর্ণঘতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দো- 
বিভাগগুলির পরে অর্দযতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পুর্ণঘতি থাকে। 

বত অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছেদ ও 
অন্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পৃর্ঘতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 
‘অগ্নদামঙ্গল’ এবং হেমচন্দ্রের ‘আশাকানন’ হইতে পর্বের যে অংশ উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্র্য এত 
অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অন্তত অনেক সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
মিলিয়া যায় না; অথবা পুর্ণচ্ছেদ ও পুৰ্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দঘতি মেলে 
না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,__ 

(+, ** এই সঙ্কেত দ্বার! উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, এবং |, || 
এই সমেত দারা অর্দযতি ও পূর্ণবতি নির্দেশ করিতেছি।) 


(১) কৈলা শিখর* | অতি মনোইর* | কোটি শশী পর | কাশ * || « 
নব কির * | যক্ষ বিদ্বাধর* | অপ্গরাগণের | বাস =* || 
২) রি ভাষাটাও ত | ছাড়া + মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া ** ॥ 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কো নে | সাড়া, ** ॥ 
সে- হাজারি পা | ছলাই, * গোফে | হাজারি দিই | চাড়া ; %। 
_-('হাদির গান", দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) 
(৩) একাকিনী শোকাকুল৷ | অশোক কাননে ॥ 
কাদেন রাঘববাঞ্চ|* | আধার কুটারে॥ 
শীরবে। %* দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ॥ 
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উতৎসব-কৌতুকে ॥ =* 
7 (ঠমেঘনাদবধ কাব্য’, ৪র্থ সর্গ, মধুসুদন 
(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ॥ 
গাঁথা হয় নরনারী | মিলন মেলায় ** |! 
কেহ দে” তারে, * কেহ | বধুর গলায় ** || 
=_({‘বৈক্চব কবিতা’, রবীন্দ্রনাথ : 


চপ 
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বতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্সে। পরিমিত 
কালানন্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে 
সময়ে বিচিত্রভাবে ছনোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা জৌতের 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন স্থপ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না 
হয়, তখন যতিপতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া 
থাকে না, এবং স্বর একটা 97০] বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয়। আবার 
জিহ্বা যখন 1115189 বা ঝৌকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ 
পড়িয়া থাকে ; তখন মুহুর্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা! বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, ঝৌকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনি প্রবাহ চলে; তখন 
আবার নূতন ঝৌকের আরম্ভ হয় না। ছেদ ১০৭৩০ বা অর্থ অনুসারে পড়ে ; 
সুতরাং ইহা দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্যন্ত্ের সামর্থ্যান্থসারে 
যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দৌবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ্যন্ত্রেরে এক এক বারের ঝৌকের মাত্রান্ুসারে হইয়া থাকে । 
এক এক বৌকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস কুস্ফুস্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
ঝৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দৌবিভাগের এক্যের লক্ষণ। 

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানন্তরে শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্ত এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য 
যে শব্ধ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দৌবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহাদের 
অনেক সময়ে একটি 5০০56-৪৮০৪]) বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, 
সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে । সুতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পারে যে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ স্থচিত 
হইতেছে । যথা, 

(১) রত পোহাল | ফ'র্সা হল | ফুল কত | ফু্ল-( দীনবন্ধু ) 
(২) বর্উমা! বউমা! | ঘুমাও না আর॥ 
উঠি অভাগিনি ! | দেখ একবার ॥__( “চৈতন্য সন্ন্যাস”, শিবনাথ শাস্ত্রী ) 

কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি 
লইয়া কোন অর্থবাচক বাক্যাংশই হয় না; অর্থবিভাগ ও ছন্দৌবিভাগের 
ঠিক ঠিক মিল হয় না। পূর্বে ‘হাসির গান? হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অবিকন্ত 
বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বাসাঘাত পড়ে না। সর্বনাম, 
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অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া পরবর্তী কোন শবে শ্বাসাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের] 
শব্দবিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীতি। পরস্ত পঞ্চের চরণে একেবারে শ্বীসাঘাত- 
হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে 
শ্বাসাঘাত-হীন একটি অঙ্গ ( খালি বা কাক ) সময়ে সময়ে থাকে । শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত শবে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়িয়া ঘুক্তবর্ণের 
পুর্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে | কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, 


€১ এবেষর্দীত| কোথা হ’তে উঠে 
এ যে লাবণ্য | কো হ'তে ফুটে 
এযে ক্রন্দন | কো হ’তে টুটে 
অন্তর বিদ| | রণ 
ত) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর তুই, | আর সবি গেছে | খণে 
বাৰু কহিলেন, | পবুঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে” 
“কহিলাম আমি | “তুমি তু'্বামী | ভূমির অস্ত | নাই 
সুতরাং বল! যাইতে পারে মে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের স্থত্র 
নির্দিষ্ট হয় না। 
এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ 
সংস্কৃতের ‘পাদ’ বা ইংরেজীর {0০6 নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি 
গ্লোকের চতুর্থাংশ | তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে 
দীৰ্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে £০০ মানে 
89০97 অনুসারে অক্ষর-বিস্তাসের একটি আদর্শ মাত্র । ইংরেজীতে $০০6-এর 
শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে 
কোনরপ বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংলা ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
{০০6 ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্রমে 
পতিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা “বাংলায় ইংরাজি ছন্দ, 
শীর্ষক অধ্যায়ে করা হইয়াছে। 
ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে ‘বিভাগ’ বলা হয়, তাহার 


Et 
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সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। সংস্কতে বাহাকে ‘পর্কন্‌' বলা যার, তাহাই 

ংলা ছন্দোবিভাগের অনুরূপ । এই গ্রন্থে পর্বব শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ 

নির্দেশ করা হইয়াছে। (পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়া বাংলা ছন্দ গঠিত হয় । এক 

এক বারের বৌকে ক্লাস্তি-বোধ বাঁ বিরামের আবগ্তকতার বোধ না হওয়া পর্যন্ত 
যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্বব। পর্কাই বাংলা ছন্দের উপকরণ । 


(7২%) 
পর্ববাজ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর-সংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্ধ্যাদা, বাংলায় 
তদ্রণ নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রর লেখকগণের মতে অক্ষর-ই 
ছন্দের অণু! কিন্ত অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্ত্য ছন্দঃশান্তরকারের ( Aristotle-এর 
শিষ্য Aris০%em৷5-এর ) মত যে, পরিমিত কীলবিভাগ অনুসারেই ছন্দোবন্ধ 
হইয়া থাকে। বর্তমান যুরোগীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য 
না হইতে পারে, কিন্তু Aristoxemus সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক ও তৎসাময়িক 
প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইয়াছিলেন। 

যাহা হউক, বাংলায় গণ্ধ বা পদ্চ পাঠের সময়ে প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধৰ্শ্মের তারতম্য ততটা মনোবোগ আকৃষ্ট করে না! বাঁ শ্রবণেন্দিয়ের 
গ্রাহ হয় না। বাঙালীর বাগ্যন্ত্রের বাঁ বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তদ্রূপ 
অন্য কোন গুণের জন্ত হয় তো এরূপ হইতে পারে । তবে এটা ঠিক যে, শব্দ ও 
তাহার মাত্রাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধর! দেয়, অক্ষরবিশেষ বাঁ তাহার অন্য 
কোন ধৰ্ম্ম গন্ধে বা পন্থে কোথাও তেমন স্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। অক্ষর নয়,_- 
পুরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয় । 

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংল! ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। 
বাংলায় শব্দ হইতে 171937০0 বাঁ পদ-সাধনের সময়ে প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর 
একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা 
কারক, নানা ল-কীর, ক্বৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রত্যয়স্চক অন্ত শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের স্তায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিবর্তনের দ্বার! বাংলায় এ কার্য সম্পন্ন হয় নাঁ। এ দিক্‌ দিয়া এীম- 
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agglutinating বা ‘প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংবোগময়” ভাষাবর্ণের সহিত বাংলার 
এক্য আছে। « 
বাংলার আর একটি রীতি-_ প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটব্তাঁঅন্ঠান্ত শব্দ হইতে 
অধুক্ত রাখা। বাংলায় দুই সন্নিকটবর্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনের প্রথা চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে 
পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না ; কচু” 
“আলু! ‘আদা’ এই তিনটি শব্দ সমাসবন্ধ করিলেও 'কচীন্বাদা” হইবে না। সেই 
রকম “ভেসে-আসা” “আলো-আ্রাধার, ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্তভুক্ত প্রত্যেকটি 
শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্দকেও খাঁটি বাংলা রীতিতে ব্যবহার 
করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা'য় 
“ক্লেহ-অশ্র”, “বিচার-আগার, ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন। 
বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংল! ভাষার এই রীতিগুলি মনে 
রাখা একান্ত দরকার | বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ধকে কয়েকটি অক্ষরের 
সমষ্টি মনে না করিয়া! কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংলা 
ছন্দের মূল ুত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। ‘এ কথা জানিতে তুমি এই 
পর্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না 5 ইহাথে 
‘এ কথা, জানিতে” ‘তুমি’ এই তিনটি পদের সমষ্টি তাহাও হিসাব না 
করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 
সাধারণতঃ বাংল! শব্দ ছুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার 
মাত্রারও হয়। সমাসবন্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে 
বড কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়। ছোট 
করিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংল! ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। "পারাবার+ 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্ত 'পারাবারের' শব্দটি পাঁচ মাত্রার, এ জন্ত উচ্চারণের 
সময়ে ইহাকে স্বতঃই 'পারা__বারের” এই ভাবে ভাঙিয় পড়া হয়। 'চাহিয়াছিল' 
শব্দটিকে 'চাহিয়া__ছিল” এই ভাবে উচ্চারণ করা হয়। 
পর্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ (বা সমুচ্টার্য শব্দাংশ ) থাকে, তাহার! 
প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর দু'একটি শব্দের সহযোগে Be বা পর্বের উপরিভাগ 
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বাংলা ছন্দের মুূলতত্ব ১৪৩ 


বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি 
অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমট্টি। 
“বিদ্যুৎ্বিদীর্ণ শূন্তে ঝাকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে বার” এই পংক্তিটির মধ্যে দুইটি 
পর্ব আছে-_এবিছ্বাৎ-বিদীর্ণ শৃন্তে’ ও ‘ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ+লে বায় ।৮ প্রথম 
পর্বটি বিদ্যুৎ» “বিদীণ”, "শুন এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি ; দ্বিতীয় পর্বটি 'বাকে 
বাঁকে’, ‘উড়ে চ’লে’, ‘যায়’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গের 
প্রারন্তে স্বরের 101905105 বা গান্তীধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাস্তীর্য্য 
সর্ধাপেক্ষা কম। কখন কখন প্রারম্ভে স্বরের গান্তীর্য কম হইয়া শেষের দিকে 
বেশী হয়, এই ভাবে স্বর-গান্তীধ্যের উথান-পতন অনুসারে অর্গবিভাগ বোঝা 
যায়। এই অধ্যায়ের ২খ পরিচ্ছেদে এক একটি অথবিভাগের কোন একটি 
বিশেষ অক্ষরের উপর যে শ্বাসাঘাতের কথা বলা! হইয়াছে, তাহার সহিত এই 
স্বর-গাল্তীর্যের এঁক্য নাই। এই স্বরগাভীর্য্যের সে রকম কোন বিশেষ জোর 
নাই, ভালরূপে লক্ষ্য ন! করিলে ইহ! ধরা যায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ 
হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্কের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন 
অনুভূত হয়। বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসারে পর্বান্গগুলি না সাজাইলে 
ছন্দদপতন অবশ্যন্তাবী। কিন্তু পর্ধান্বগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ বলা যায় 
না__কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দের এঁক্যবোধ জন্মে না। পর্বের অন্তভূক্তি 
বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদি লক্ষণ পৃথক্‌ হইতে পারে, এবং তজ্জন্ত পর্বের 
মধ্যেই কতকট। বৈচিত্রের রোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের রীতি_-যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অন্তভূক্ত থাকিবে । অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় না সুতরাং চার- 
মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়) কিন্ত যদি 
সম্ভব হয়, শব্দের মুলধাতু না ভাঙ্গিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে । 
আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দৌবন্ধের সুত্র অত্যন্ত সুনিন্িষ্ট_বিশেষতঃ যে 
রকম ছনে শ্বাসাঘাতের প্রাধান্ত খুব বেশী_-সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির 
ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। 

(CID) 
বাংল! ছন্দের প্রকৃতি 

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 

পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ %০০97এর সহিত সংশ্লিষ্ট 


১৪৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও ‘রঙ? (tone-colonr) 
ইত্যাদিও ছন্দঃ-সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে কিন্তু 2০০০॥এর অবস্থানই ইংরেজী 
ছন্দে সর্ববাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের 
দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অনুসারেই ছন্দোরচন! হইয়া থাকে । স্বরাধাত ইত্যাদি যে 

লা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্ত ছন্দের ভিত্তি মাত্রা, স্বরাঘাত বা অন্ত 
কিছু নহে। 

মাত্রান্থসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কতের 
বৃতচ্ছন্দে হৃন্থ ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্রের উপর ছন্দের 


উপলব্ধি নির্ভর করে। 'ছায়াপধেনেৰ শরত্রব্গন্ত দ্বাহষ্টি রটুরাদা 


১১ শান শু 


বহুতি বিধিহুতং যা হবিধা চহোতী" ইত্যাদি চরণে হম্বের পর হনব বা দীর্ঘ 
এবং দীর্ঘের পর দীর্ঘ বা হ্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের 
বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটর মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়ত! করে, এবং 
স্পন্দন-বৈচিত্্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে এক্যবোধ জন্মে প্রতি 
পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। এক্য্থত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই 
সেখানে প্রধান। 
বাংলা ছন্দ কিন্তু মাত্রাসমক-জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাট একটা! পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার | চরণের, পর্বের, ও পর্ব্বাঙ্গের 
মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র 
অপেক্ষা এক্যের প্রাধান্তই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগণ্ডালকে 
উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অক্ষরের যাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের 
পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হ্স্ব 
ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ কর! হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, ত্ুম্ব ও 
দীর্ঘের পারষ্পর্ধ্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে ন]। যেমন 
হোথায় কি : আছে | আলয় £ তোমার--(৪+২)+(৩+৩) 
উর্মি; মুখর | সাগরের £ পার -৮৩+৩)+(৪+২) 


মেঘ £ চুম্বিত | অস্ত : গিরির ২(২+৪)+(৩+৩) 
চরণ £ তলে? (৩4২) 
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বাংলা ছন্দের মূলতত্র ১৪৫ 


এই কয় পংক্তিতে হুম্ব অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্কে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হুম্ব ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ-জনিত বৈচিত্র্যের জন্য নহে । 

অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তদ্ভব ভাষায় ছন্দের 
এই প্রধান লক্ষণ | ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে তদন্সসারেই ছন্দোরচনা হয়| সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক 
এক বৌকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার | ইহাতে ফুস্ফুসের দুর্বলতা ও বাগ্যন্ত্রের শীঘ্র ক্লান্তি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সুচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতাত্বের 
কোন দুরহ সুত্র লুক্কায়িত আছে। আধ্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল; কিন্ত 
তাহার! ভারতে আসার পর তাহাদের ভাষা অনাধ্যভাষিত হইতে লাগিল। 
অনাধ্যের বাগ্যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ-রীতি অনুসারে আর্ধ্য ভাষা ও তত্ভব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 
‘পরের সোনা! কানে দেওয়া চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর 
ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহা, হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে ঝৌকে বৌকে 
প্রশ্থীসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকেই 
ভিত্তি করিয়| বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া থাকে । জিহ্বা ও কনালীর পেশীর 
আবুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত 
অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্থতরাং অক্ষরের ক্রম বাঁ নানা রকমের অক্ষরের 
বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। প্রশ্বাসের ঝৌকের মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান। 

3১০৮৮৮ বা প্রতিসমত! বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ। 
বাংলায় ছন্দের আদর্শ__জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান। এই 
জন্য দুই ব| দুইয়ের গুণিতক চার-_এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি 
আবর্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই কিংব! 
চার হইয়া থাকে । বাংলা কবিতার প্রতি চরণেও ছুই বা চার পর্বব থাকে ৷" 
প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্তবিধ মনে 
হইতে পারে, কিন্ত আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ত্রিপদীর শেষ 

10-—1667B. 
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পর্বটি অপর দুইটি পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়| থাকে ; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্বটি প্রথম ছুই পর্কের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 
একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি । এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন গ্রাতিনিধি। যাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাহারা 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীর তালে গাঁওয়! যাইতে 
পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া 
অঙ্গ থাকে। স্থতরাং ইহ! হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গূঢ় তত্বটি বোঝ] যায়। 
প্রায় সমস্ত বাংল! কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা 
লক্ষ্য করা যায়। 

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশা দেখা 
যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিপমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লক্ষ্য__বিভিন্ন প্রকারের আবেগের গ্যোতনা, এবং 
সেই জন্য তাহারা আবেগস্থচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে যে, কোন কোন দিক্‌ দিয়! বৈচিত্র্য 
থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন নূতন 
ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্বটি প্রথম দুইটি পর্ব অপেক্ষা ছোট 
হইয়া থাকে, সুতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
তজ্জন্ত এখানে প্রতিসমত| নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রূপান্তর মাত্র, তৃতীয় পর্বটি 
অতিরিক্ত ()09::%1৫) পদ মাত্র। উদাহরণ-স্বরপে দেখান যাইতে পারে যে, 

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে 
জপিছেন নাম। 


হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম ॥ 


এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি যেন প্রথম দুই পর্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম ছুই পর্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্বে 
বাগ্যস্ত্রের প্রতিক্রিয়াজনিত একরূপ প্রতিধবনি। ইংরেজীতে 
Whe're 8০ quiet টিটি end’ of [| বি smiles’, 


Miles’ and m’iles 
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On’ the 5০1194045%60253 || wh’ere our she’ep 
31118319160 


প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ 
পর্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রপ | 

এতডিন্ন বাংলা blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও “বলাকা” প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত 1৮9 ৮759 বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা ত্যাগ করিয়া 
ভাবানুরূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে | অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে 
বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা 
আছে, অথাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়! প্রতিসমতা আছে । যথা,_ 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা || 
রে দূত !** অমরবৃন্দ | যার ভূজবলে || 
কাতর, * সে ধনুদ্ধরে | রাঘব ভিখারী || 
বধিল সম্মুখ রণে ? ** 


এই কয় পংাক্ততে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্‌ 
দিয়া প্রতিসমতা আছে। 

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমার কলায় প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায়। 
স্থাপত্য, ভাস্বরধয হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহের 
সমযুগ্মভাবে অক্নপ্রত্যন্সের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দ:সথষ্টিতে প্রতিসমতার 
এত প্রভাব । যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক 
ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া ০৫০৪৬৪ থাকে । 
সংস্কৃতে ‘পদং চতুপ্পদী' এই সংজ্ঞ। হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝ! যায়। 
কিন্তু বাংলার ছন্দ ও অন্যান্য ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, 
বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না ছুইটি 
বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোগুণ প্রতীত 
হয় না। শুধু ‘রাত ,পোহাল’ বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, ‘রাত 
পোহাল ফর্সা হ’ল’ যতক্ষণ না বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে a০০০৷-যুক্ত এবং ॥৪৫৫6nt-হীন 5)!lable-এর 
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সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দন-ধর্মবিশিষ্ট এক একটি 
£০০-এর অস্তিত্ব বা 80৫90/-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
When the hounds | of spring || are on win | 1609 tra | 09৪-_এই 
চরণটির মাঝখানে একটি 2880 থাকিয়া ইহাকে ছুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিন্ত ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না 
When the hounds of 9010 বলিলেই ॥০c০en-এর অবস্থান-হেতু 
ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে । সংস্কৃতেও 
অগ্ধরা, মনদাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই নানাবিধ 
গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্স্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্য্য হইতেই ছন্দোবোধ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে। এই সমস্ত ছন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের 
রাগরাগিণীর আলাপের অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 

এই ধরণের hyhmi০ var৮ie৫৮ ব! স্পন্দন-বৈচিত্র্য যে বাংলায় একেবারে 
হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হ্ুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাঁবেশ- 
বৈচিত্র্যের জন্য তাহ! সমুভূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, 
তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়! বোধ হয়। 
ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কতে দীর্ঘ ও হুস্ব যেরূপ দুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়! বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। 


এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক 
বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কতানুরূপ স্পন্দন-বৈচিত্রয আনা যাইতে পারে 
এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন) কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার 


অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎক্বষ্ট উদাহরণ 
লওয়া বাক্‌__ 


হঠাৎ কখন্‌ | সন্ধো-বেলায় 


উ দ্ধত য ত | শাখার শিখরে 
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আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হম্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের 
অনুরূপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে কোন 
পর্ধাঙ্গেই উপযুপরি দুইটি দ্িমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, স্থৃতরাং সংস্কৃতে 
পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব 
জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হুম্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধবনি-প্রবাহ দ্রুতবেগে 
চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
বাংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম অসম্ভব) কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক 
অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্বাঙ্গের মধ্যে 
উপযুর্পরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিমাত্রিক অক্ষর-পরম্পরা 
যদি একই পর্ববা্জের অস্তভু ক্ত না হইয়া বিভিন্ন পর্ববঙ্গ বা পর্বের অস্তভু ক্ত হয়, 
তবে তো৷ যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্য সেই পারম্পর্য্যের কোন ফল পাওয়া 
যায় না। স্থতরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্ের স্থান অতি সঙ্ধীর্ণ । 

কিন্তু এই সঙ্কীৰ্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কতের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন বলা যায় কিনা, 
খুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রক্কতি একটু সুন্মরূপে 
অনুধাবন করা আবশ্তক। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার 
একরূপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলস্ত অক্ষর ছিমাত্রিক বলিয়া গণনা কর! 
হয়, তাহাদের উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অন্ঠান্ত অক্ষরের চেয়ে অধিক হয় 
কিন্ত যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করিতে হইলে, ছুই প্রকারের অক্ষর দরকার ; 
এই ছুই প্রকারের মধে গুণগত পার্থক্য অতি নুম্পষ্ট হওয়া দরকার । কিন্ত 
বাংল! ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, 
যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয় মনে 
হইবে__অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্যন্তরের স্পষ্ট অন্তবিধ প্রয়াস 
করিতে হয়? 

পূর্বেই (২ক পরিচ্ছেদে ) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্থানি বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে ন।। অনেক সময়ে এত 
লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া 
যায়। উপরের পদ্ধাংশে “অরুণ” শব্দটিকে ছুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, 
কিন্ত যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান অর্থাৎ অরুর্ণ এই ভাবে 


১৫০ বাংলা/ছন্দের মূলসূত্র 


পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধর! পড়িবে না। কিন্ত সংস্কৃত বা ইংরাজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দঃ$পতন হইত। বাংলা উচ্চারণে_-বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
আবৃত্তির সময়ে_-্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, সুতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হব 
স্বরের. পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরাস্ত এবং হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক 
বলিয়| যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘন্বরবিশিষ্ট নহে ? যদিও 
অনেকেই বলেন বে, ধবনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংল! উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি__গ্রত্যেকটি 
শব্দকে নিকটবর্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। “অরুণ, কিরণে” বা 'শাখার্‌ 
শিখরে’ প্রভৃতিকে আমরা “অরুণ কিরণে” বা শাখার্শিখরে” এই ভাবে পড়ি না। 
সংস্থতে এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব 
আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহার কারণ হয়ত বাঙালীর ধাতুগত 
আরামপ্রিরতা। যাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবর্তী শব্দ হইতে অধুক্ত 
রাখার জন্য, হলন্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়! পরবর্তী শবদ 
আরম্ভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চীরিত একটি স্বরের সমান ধরা 
যাইতে পারে। এতন্তিন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একট! 
স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্যন্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, বোধ হয়, একটু 
সময় দিতে হয়, নহিলে আমর! পারিয়া উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্বত্রই 
পদান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে “অরুণ কিরণে' এই শবগুচ্ছকে ‘অরণ্কিরণে= অ+ রু+ উন্‌+ 
কি+র+৭ে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় ‘অ+ রুন্+ ()+ কি + র+ণে। 
এই জন্য বন্ধনী-নির্দি্ট কাকের স্থানে “অ+ স্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বাঁ 
ধ্বনি প্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।__এই তো গেল পদান্তের হলত্ত অক্ষরের 
কথা। কিন্ত আধুনিক মাত্বিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরও দ্বিমাত্ৰিক বলিয়া 
ধরা হয় কেন? বলা বাহুল্য, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ 
ইনস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় ন! ; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের 
উচ্চারপ-পদ্ধতি বা গন্যের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে বিশেষ 
বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক ধর হয় না৷ (দ্বিতীয় 


ংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৫১ 


পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে )। চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা! ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
বা গদ্যের অনুযায়ী নহে । ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া 
উঠিয়াছে, বাগ্যন্ত্ররে আরামপ্রিয়তার চুড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়| পদমধ্যস্থ. হলন্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের বঙ্কার বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পুরণ হয় | “সন্ধ্যে বেলায়, 
‘উদ্ধত যত” ইত্যাদি শবগুচ্ছকে 'সন্+(7)+ধ্যে+বে+লায়+()* এবং 
“উদ+(7+ধ4+ত+ষ+ত” এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলায়ও 
তাহা কর! হর, যেমন “অতি ভৈরব’কে উচ্চারণ করা হয় 'অ+তি+ভৈ+ 
€(ই)+র+ব? এই ভাবে। 

সুতরাং বাংল! মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতানুরূপ যথার্থ হন্ব ও দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। সুতরাং 
সংস্কতে যেরূপ ছন্দঃস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্্র দত্বও 
সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বাঁ হিন্দী বাঁ মারাঠি বা গুজরাঁটিতে 
দদীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বাযুমগ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক স্থষ্টি করে তা 
হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না’। মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝঙ্কারের 
জন্য যেটুকু সৌন্দর্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ কর! যায় না। 

বাংল! স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে; সুতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য 
অনুসারে দুই জাতীয় অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্কে চার মাত্রা, দুইটি পর্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্বাজে 
শ্বাসাঘাত-স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্বব-মাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। সুতরাং 
স্পন্দন-বৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের স্থকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা| সংস্কতের বৃত্তচ্ছন্দের অনুরূপ একটা 
মন্থর, গভীর, উনাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুহুদন দত্তই বাংলায় 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতী । ‘সশঙ্ক লঙ্কেশ শুর স্মরিলা শঙ্করে”, ‘কিম্বা বিশ্বাধরা রমা 


১৫২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অন্থুরাশি-তলে, প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে 
পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্িমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম বাঁ ঝঙ্কারের অবসর থাকে না) সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত 
আছে। সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধবনি- 
তরঙ্গের স্থষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; মাঝে মাঝে একটু 
বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা’ ছাড়া 
বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে বলিয়া এই ছন্দে স্বরের 
উচ্চারণ তত লঘু না রাখিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর 
দেওয়। যাইতে পারে। সুতরাং এইখানেই হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ 
যথার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্ত হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য 
হয় না। এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দের 
প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের অক্ষরের জন্য 
'বাগ্যন্ত্ের ছুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়। 

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহ! অক্ষর-গত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্রার শব্দ ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংল! ছন্দে 
যতির অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দরুন এক্যস্থত্র পাওয়া যায় ; কিন্ত 
বৈচিত্র্য আন! যায়_ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ ব1 অর্থবিভাগের 
পারম্পধ্য হইতে । অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে । 
তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর এক ভাবে । সেখানে যতি 
ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে 
পর্বব-সংখ্য। খুব বাধা-ধরা নয়, আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বা কমে। অবধ্য 
এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা!’ ছাড়া, 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ 
ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়| এবং অন্ত্যান্- 
প্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয় আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতন্তিন্ন পর্বের 
মধ্যে পর্বাক্গগুলি সাজাইবার কারদা হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে পারে, 
কিন্তু সেট। অত্যন্ত ক্ষীণ ; কারণ, ছন্দ:পতন না৷ হইলে অত ছোট ছোট ছন্দো- 
বিভাগের মাত্র! আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না। 

ংলায় গ্রতিসম ছন্দোবিভাগগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাচের হয় না, 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৫৩ 


কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ 
খোঁচ-খাঁচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একটা বিশেষ ছাচে পর্বাঙ্গ বা পর্ব গঠন 
করিলে তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছীচে লেখার মত 
শব্দও পাওয়া যায় না। এই জন্য বাংলা ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার 
সুযোগ কম, এবং এ জন্য কবির! বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাচের পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্টা করিতেন। এ দিক্‌ দিয়া তীহার “ছন্দহিন্দোল+ প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য । কিন্ত তিনিও এই কবিতার ছুই এক জায়গায় ছাচ বজায় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুলি 
মিলাইতে হইয়াছিল। চল্তি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং 
হলন্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে 
জন্য অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরাস্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিন্তাসের 
দ্বারা বিশেষ রকমের ছাচ গড়িয়া ওঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছাচ বজায় 
রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার শ্বাসাঘাতঘুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাচের পর্বই 
বাংলায় চলে। এক ছাচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দৌবিভাগগুলির মাত্রা- 
সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাচ বদূলাইরা দিলেও মাত্রা 
সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি, 
পরিবর্তনটাই অনেক সময়ে কানে ধরা পড়ে না। 
মস্গুল্‌ £ বুল্বুল্‌ | বন্ফুল্‌ £ গন্ধে 
বিল্কুল্‌ : অলিকুল্‌ | গুঞ্জরে £ ছন্দে ॥ 

এই দুইটি পংক্তিতে পর্বের ছাচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময়ে ছঁচের পরিবর্তনটা বিশেষ লক্ষ্টীভূত 
হয় না, পর্ব ও পর্বান্গের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের 
এক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না। 

মানুষের অবয়বে গ্রতিসম অন্সগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রায় সর্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পর্ণচ্ছেদের ( major breath pause-aর ) ঠিক পূর্ব্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পুর্ব হইতেই বুঝা যায়। 

এইখানে গদ্য ৪ পদ্ধের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্তক। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, বাংল! ছন্দের উপকরপ-_পর্ব, এবং এক এক বারের বঝৌকে 


১৫৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বলা হয় পর্ব। কিন্ত পর্ববিভাগ 
বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গত্বেও এইরপ পর্ববিভাগ আছে। 
প্রায়শঃ গছের পর্বগুলিও সমান হইয় থাকে, কিন্তু গন্ধের পর্কগুলির পারম্পর্য্যের 
মধ্যে কোন নক্সা বা ছাচ দেখা যায় না। নিগ্নের উদাহরণ হইতে সাধারণ গগ্ছের 
লক্ষণ বুঝা যাইবে ( বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার দ্বারা পর্বের মাত্রানির্দেশ কর! হইয়াছে)! 


ছকড়ি। কিচাই? (৩॥ 

কাঙালী। আছে, (৩) ॥ মশায় হচ্ছেন (৩) | দেশহিতৈষী (৬) ॥ 

দুকড়ি। তা’ ত (৩)॥ সকলেই জানে (৬)॥ কিন্তু (২) | আমল ব্যাপার্টা (৬) | 
কি ?(২)॥ 

কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ-_ 


দুকড়ি। _ক'রে (৬) | 
ওকালতি ব্যব্স! (৬)। চালাচ্চি॥ তাও (৬) | কারো অবিদিত নেই (৮) ॥ 
(হাস্তকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ ) 


দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংল! কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক 
প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব্ব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
তাহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন । 

ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে অনেক সময়ে সমমাত্রীর বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিমের উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্বের পারম্পর্ধ্য পাওয়। যায় 

তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), | আত্র ও 


লোখ ফল (৮) | পরু হইয়া (৬) | শাখাগ্রে ছুলিতেছিল (৮) | 
(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন ), 


তবে পছে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গত্যে তফাৎ কি? গছ পর্ধবিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের সুত্র ঝোকের বা ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে-_অর্থের 
দিক্‌ দিয়া প্রত্যেক পর্ব একটি বাক্যাংশ ঝা অর্থবাচক বিভাগ ( Sense 
৮০৪])। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন । পদ্বে কিন্তু . 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনি রই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পদ্বের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
অভিন্ন। তত্রাচ পদ্বের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাপ, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পন্থে যে ধ্বনি অনুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 


বাংল! ছন্দের মু্তি 


কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির ত 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পুর্ণঘতি কিংবা ছেদ না থাকি। 
অর্দধতি থাকিবে । যতির অবস্থান পছ্ে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অ! 
নিয়মিত হইয়া থাকে । গে কিন্ত তির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযাঁ 
হয় না) বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। 
পদ্ধে চার পাঁচটি পর্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গন্ধে আট, দশ বা 


আরও বেশী সংখ্যক পর্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে । * স্ 
মাত্রা 


8৪ 
এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক । গানে কবিতায় উভয়ন্রই মাত্রা 


অর্থে কাল-পরিমাণ বুঝায়। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্খাভেদ দেখ! 
যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধো ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা 
যায় না। সেই জন্ত গ্রীক্‌ iamb, trochee, spondee mf foot, এবং 
ংস্কতে ‘যে’ ‘ম’ ‘ত’ এর? প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্শ-যুক্ত ; বাংলায় পর্ব বা পর্ববাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। 
ছন্দঃশীল্পে মাত্রা বাঁ কাল-পরিমাণের আদল তাৎপর্য্য কি, বুঝা দরকার । 
ছন্দঃশান্ত্রের কাল পদার্থবিগ্ভার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) 
নহে, কালমানযন্ত্রে ইহ! ঠিক ধরা পড়ে না। পর্বের মাত্র! বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্ক্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দেশ কর! হয় না। অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে, পর্কের মধ্যে বিরামস্থীন, এমন কি পুর্ণচ্ছেদের, ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, কিন্ত মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের 
উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন__ 
মুগেল্রকেশরী, | 
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্তাষে শৃগালে |! 
(খ) মিত্র ভাবে? * * অজ্ঞ দাদু | বিজ্ঞতম তুমি, || 
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। || 
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১৫৪ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 

বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বল! হয় পর্ব | কিন্ত পর্ববিভাগ 
বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গছ্েও এইরূপ পর্ধবিভাগ আছে। 
প্রায়শঃ গছের পর্বগুলিও সমান হইয় থাকে, কিন্তু গন্ধের পর্ধগুলির পারন্পর্য্ের 
মধ্যে কোন নক্সা বা ছাচ দেখা যায় না। নিম্নের উদাহরণ হইতে সাধারণ গঞ্চের 
লক্ষণ বুঝা! যাইবে ( বন্ধনীভূক্ত সংখ্যার দ্বার! পর্বের মাত্রানির্দেশ কর। হইয়াছে ) 


ছুকড়ি। কিচাই? (৩)॥ 

কাঙালী। আছে, (৩) ॥ মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬) ॥ 

ছুকড়ি। তা” ত(৩)॥ সকলেই জানে (৬)॥ কিন্তু (২) | আমল ব্যাপারটা (৬) | 
কি? (২)॥ 

কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ 


ছুকড়ি। _করে (৬) | 
ওকালতি ব্যব্না (৬)। চাঁলাচ্চি॥ তাও (৬) | কারো অবিদিত নেই (৮) ॥ 
(হান্তকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ ) 


দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক 
প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্কা বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
তাহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ক' খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। 

ছন্দোলক্ষণাত্মক গঞ্ছে অনেক সময়ে সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শান্্যায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিয়ের উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্ববের পারম্পর্ধ্য পাওয়। যায় ।__ 

তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুপ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮, | আতর ও 


লো ফল (৮) | পক হইয়! (৬) | শাখাগ্রে ছুলিতেছিল (৮) | 
(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন ) 


তবে পদ্বযে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে তফাৎ কি? গদ্চে পর্ধবিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের স্থত্র ঝৌঁকের বা ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে-_অর্থের 
দিক্‌ দিয়া; প্রত্যেক পর্ব একটি বাক্যাংশ বাঁ অর্থবাচক বিভাগ ( Sense 
৫7০৪০)। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন । পদ্বে কিন্ত . 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনি রই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পঞ্ভের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
অভিন্ন। তত্রাচ পছ্ের মধ্যে অন্ত্যানথপ্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পদ্বে যে ধ্বনি অন্ুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝ! যায়। 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৫৫ 


কিন্তু গদ্য ও পদ্বের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে। পদ্ছে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণযতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ 
অদ্ধবতি থাকিবে । যতির অবস্থান পদ্বে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অন্ুসাঁরে 
নিয়মিত হইয়া থাকে | গছে কিন্তু ষতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা! অনুযায়ী 
হয় না; বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। 
পদ্যে চার পাঁচটি পর্কের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গন্ধে আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখ্যক পর্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পাঁরে। * 
মাত্রা 
১৯৯০৪ 
এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আব্গ্রক। গানে কবিতায় উভয়ন্রই মাত্র 
অর্থে কাল.পরিমাণ বুঝায় । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা! 
যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা! করা 
যায় না। সেই জন্তু গ্রীকৃ্‌ 1771, trochee, spondee গুভৃতি foot, এবং 
সংস্কতে ‘য’ ‘ম’ ত’ রন’ প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দন-ধৰ্ম্ম-যুক্ত ; বাংলায় পর্ব বা পর্বাহ্গ সে রকম কিছু নয়। 
ছন্দঃশান্ত্রে মাত্রা বাঁ কাল-পরিমাণের আধল তাৎপর্য কি, বুঝ! দরকার । 
ছন্দ:-শান্ত্রের কাল পদার্থবিগ্ার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) 
নহে, কালমানযন্ত্রে ইহ! ঠিক ধরা পড়ে না। পর্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দেশ করা হয় না। অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে, পর্কের মধ্য বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের, ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, কিন্ত মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের 
উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন 
মৃগেন্্রকেশরী, || 
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শৃগালে || 
(খ) মিত্র ভাবে? * * অজ্ঞ দাগ | বিজ্ঞতম তুমি, || 
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। | 


৪ 
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১৫৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক=খ=গ, অথচ পর্ব কয়টির মধ্যে এ 
একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। 
বদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমাঁণের উপর মাত্রা-বিচাঁর নির্ভর করিত, তবে এরূপ 
হইত না। 

ছন্দের কাল বাহাজগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যন্তের প্রয়াসের উপর ইহ! নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে। পর্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত্রা-সমষ্টির উপরই পর্বের 
মাত্রাপরিমাণ নির্ভর করে। ন্থতরাং ছেদ বা বিরাম পর্বের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে__বাগ্যন্ত্রে 
প্রয়াস, মাতার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে । বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের 
জন্য প্রয়াসের কাল অন্ুপারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,_কোনটি 
হৰব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি পুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্ত এইরূপ মাত্রার কাল, 
মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী হইলেও, 
ঠিক তাহার অন্থুপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল ) 
হিদাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্ৰিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর AE 
সমান নহে, এবং হ্রস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিংবা ৰ 
যে কোন দীর্ঘ অক্ষর যে কোন হ্ৰস্ব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে। মাত্রীবোধের জন্য 
ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার । কোন | 
বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- | 
রসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে । 

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্য । এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের long ও 910০7 সন্ধে Professor Saintsbury-র | 
মত উদ্ধত করা যাইতে পারে : “They (long and short ) represent 
0 values which, though no doubt by no means always identical 
are invariably, unmistakably, and at once, 
distinguished by the ear,—it is partly, and in English rather 
largely, created by the poet, but that this creation is conditioned 
f the language, of which accent is one, 


tw 
in themselves, 


by certain conventions ০ 
but only one.” 


যাহ! হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্বননিদ্দিষ্ট 


হয় না। ইংরেজীতে মেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common 5yllabl৪ অর্থাৎ 


NEA oe রো... 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৫৭ 


অবস্থা অনুসারে 89০60160 বা unaccented হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রপ | 
ংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হুম্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে । বাংলা 
উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়! থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় 
অক্ষরের ভুম্বীকরণ ও দী্থীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংল! ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা 
কিংবা এই একটি প্রধান দুর্কলতা--উভয়ই বল! যাইতে পারে। 
অধিকন্ত বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্তান্ত অক্ষরের 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে 
নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরকেই সন্নিহিত অক্ষরের 
তুলনায় ্রস্ব বলা যাইতে পারে। যেমন, 


“হে বঙ্গ ভাগারে তব | বিবিধ রতন” 
এই পংক্কিতে ‘বঙ একটি হুস্ব অক্ষর, আবার 
“জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিন| অর্থ | চাহিন| মান" 


পো এই পংক্তিতে 'বঙ একটি দীর্ঘ অক্ষর। এই ছুই জায়গাতে ঠিক 'বঙ$ অক্ষরটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত 
চরণটি একটু সুর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয় এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান করিয়া তোলা: হয়! সুতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া 
প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হৃস্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়া হলস্ত “বত অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের 
অন্ত অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়৷ স্পষ্ট অনুভূত হয়) সুতরাং এখানে 
“বঙও অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে । 
সুক্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বহু বৈচিত্রা হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব 
সময়ে বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্বদাই হইয়া থাকে | ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণত: হুহ্,, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ__অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া 
থাকে । ছন্দঃশান্তরে কিন্তু একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক_এই ছুই শ্রেণীর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবর্তী যে 
কোন ভগ্রাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের 
মাত্র! নির্নীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যন্ত্রে নহে। 


১৫৮ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ংল! ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধর! 

হইয়া থাকে । 

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণ আছে; ঘড়ির 
দোলকের একদিক্‌ হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথব| এইরূপ অন্ত কোন 
নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। অন্দীতের তাল-বিভাগের কাল-পরিমাণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখার জহ্ঃ উচ্চারণের ইতর-বিশেষ কর! হইয়া থাকে । কাব্যচ্ছন্দে 
কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্ক বিভিন্ন হইয়| থাকে) এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাদ্বের পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের 
সবাপবৃদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝা যায়। থাহার! রবীন্দ্রনাথের ‘বর্যশেষ’ কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি সুকৌশলে গতিবেগের পরিবর্তনের 
দ্বারা আসন্ন ঝটকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীন্রতা, ঝঞ্চার মত্ততা, বায়ুবেগের 
্রাসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে স্লিগ্ধ শাস্তি__-এই সব রকমের ভাব প্রকাশ 
কর] হইয়া থাকে | এতভিন্ন কাব্যচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের 
মাত্রা বজায় রাখিতে হয়ঃ সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পর্যন্ত 
ভুম্ব এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ কর! যায়, কবিতায় ততটা! কর! চলে ন|। 

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক 
অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃগ্ত এত বেশী যে, তাহাদের দ্চিন্ন করিয়া চেনাই 
কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পথ অবলম্বন করিয়াছে । সঙ্গীতে সুরের সন্নিবেশের দিক্‌ দিয়া নানা 
বৈচিত্রা আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। 
বাংলায় কিন্তু পর্বববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে ; বিশেষতঃ blank 
0796 ও অন্ঠান্ত অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
বৈচিত্রাকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দোরচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। 

মাত্রাপদ্ধতি 

এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের 

প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দ একটা বাধা 


বাংলা ছন্দের মুূলতত্ব ১৫৯ 


উচ্চারণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অন্তুসারেই 
বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ববোলিখিত বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তভনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংলা কবিতার 
যে কোন চরণে যে কোন ছন্দ চাপাইয় দেওয়া! যায় না ; কারণ, যতদুর সম্ভব, 


" সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকাঁর। কিন্তু শেষ 


পর্য্যন্ত ছন্দৌবন্ধ অন্ুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির 
হইয়া থাকে । 

বাগ্যন্ত্রের স্ব্তম গ্রয়ামে খোর যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম 
Fyllable বা অক্ষর | অক্ষরই উচ্চারণের মুল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তত শ্বরের পূৰ্ব্বে ও 
পরে ব্/ঞ্রনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। সুক্মভাবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic ও non-syllabic-এর সমা মাত্র । 
সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই ৪1০৮০ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 1০-5১1110 হইয়া থাকে। 
কিন্তু যাহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে 
ব্যঞ্জনবর্ণও ৪5111০ এবং স্বরবর্ণ ও 8০7-51181)0 হইয়া থাকে । 

ছন্দের দিক্‌ হইতে নিয়লিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে,_ 


] ] 
“ স্বরাস্ত ব্যঞ্জনাসন্ত 


| ] 
যৌগিক-স্বরাস্ত গর 


| | 
(মৌলিক ) দীৰ্ঘস্বরান্ত . (মৌলিক) তসবস্বরাস্ত 


বল! বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, ৯1181)10 ব' অক্ষর, ৮০৮৫] বা স্বর, 
consonant বা ব্যঞ্জন, 0112700007৩ বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্দ ভাষাতত্বের 
ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে। লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের রর 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদপ্রস্ত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংল 
বর্ণমালায় মাত্র “এ” এবং ‘গু’ এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ টা 


১৬০ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। “থাই”, দা প্রভৃতি শব্দ 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরাত্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় 
মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণত! ত্রশ্ব) দি’, ডি, ‘অ, “ও! প্রভৃতির হ্ুস্ব 
উচ্চারণই হইয়া থাকে । 
গঠনের দিক্‌ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই গ্রথান। বরের পূর্বে ব্যঞ্জনবণ 
থাকিলে তন্দারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়| হয় মাত্র । কিন্ত অক্ষরের 
" মধ্যে যদি স্বরের পরে ব্যঞ্চনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায়। 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্ববের দৈর্ঘ্য অনুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে। 
নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই। সুতরাং মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর- 
মাত্রই সাধারণতঃ হৃস্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু হলস্ত অক্ষর ও যৌগিক- 
স্বরাস্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক-স্বরাস্ত ও 
একটি হলস্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলস্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেশী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুত লয়ে হ্লন্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরান্ত 
অক্ষরের সমান হইতে পাঁরে। উহাকেই বলে হ্স্বীকরণ ; বাংলা ছন্দের ইহ 
একটি বিশেষ গুণ। যেমন হ্রস্থীকরণ, তেমন হলস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণও বাংলায় 
চলে। বিলম্বিত লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে ব| হলস্ত অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের 
পরে একটু বিরাম লইলে, হলস্ত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরাস্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হইতে 
-পারে। কিন্তু যথেচ্ছ হন্বীকরণ বাংলায় চলে না। ' 
যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর-সন্বন্ধেও হলস্ত অক্ষরের অন্তুরূপ বিধি । যৌগিক স্বরের 
মধো দুইটি স্বরের উপাদান থাকে । তন্মধ্যে প্রথমটি পুর্োচ্চারিত ও প্রধান, 
দ্বিতীয়টি অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় ব্যঞ্জনের সমান (91050081017) | 
অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া দুইটি পৃথক্‌ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে পরিবর্তন করা 
চলে, কিন্তু তখন তাহারা দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অন্তভূক্ত হয়। “যাও, শব্দটি 
একাক্ষর যৌগিক-স্বরাস্ত ; কিন্ত “যেও শব্দটি দ্যক্চর। “ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, 
এবং ‘আমাদের বাড়ী যেও! এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। 
যাহা হউক, বধার্থ যৌগিক-্থরাস্ত অক্ষর মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ 
দীর্ঘ। সুতরাং ইহাকে হয় হন্বীকরণের ছারা একমাত্রিক, নাহয় দীর্ধীকরণের 
দ্বারা দবিমাত্রিক ব্যায় ধরিতে হইবে। ইহাদেরও যথেচ্ছ হস্বীকরণ বাংলায় চলে 
না। প্রতি পর্বাঙ্ে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরাস্ত সব বা হলস্ত দীর্ঘ) অক্ষর 
রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম | 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৬১ 
অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে 
(১) বাংলায় মৌলিক-্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হস্ব বা একমাত্রিক। 
[১ক] কিন্ত স্থানবিশেষে স্ব স্বরও আবশ্যক মত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে 
পারে; যথা_- 
(অ) Onomatopoeic | একাক্ষর অনুকার শব্দ এবং interjectional 
ব| আহ্বান আবেগ ইত্যাদি্চচক শব্দ । যথা 


হী হী শবদে | অটবী পূরিছে ( ছায়াময়ী, হেমচন্দ ) 
নানান! | মানবের তরে (হুখ, কামিনী রায়) 
(অ!) যে শবের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর । যথা 


নাচ’ত  সীতারাম | কাকাল £ বেকিয়ে (গ্রাম্য ছড়া) 
(ই) তৎসম শবে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ । যথা__ 


ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে (ছায়ামরী, হেমচন্দ ) 


(২) হলত্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনাস্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা 
যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে তুম্থও ধরা যাইতে পারে। 

[২ক] শব্দের অস্তে হলস্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ 
রীতি । 

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দেশ করা 
হইয়াছে। কিন্তু ছন্দের আবশ্তক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। 
বিস্তারিত নিয়ম “বাংলা ছন্দের মূলস্থত্র” নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। 


11-—1667B 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছি 


কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের er লাকা’র ছন্দ ‘যৌগিক যুক্তক,’ 

“পলাতকা'র ছন্দ 'স্বরবৃত্ত মুস্তক এবং “সাগরিকা’র ছন্দ ‘মাত্রাবৃত্ত মুক্তক’। 
অর্থাৎ তাহার! বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্বের মাত্র বিচারের দিক্‌ দিয়াই 
ওঁ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহার! 
সকলেই একরূপ, সকলেই 17৪৪ ৪739 বা মুক্তক। বলাকা'র ছন্দ free 
8:৪০ আখ্য। পাইতে পারে কি না তাহা! পরে আলোচনা করিতেছি | কিন্তু 
বেলাকা"য় ছন্দের আদর্শ যে ‘পলাতক!’ বা “সাগরিকা'র ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। “বলাকা, ‘পলাতকা’ বা 
'সাগরি কা”_ সর্বত্রই অবশ্য পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দৈর্ঘ্য 
মাপিয়। ত ছন্দের পরিচয় পাওয়! যায় নাঁ। পংক্তি ():10690 109) অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র অস্ত্যান্ুপ্রাস (07০) নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। “বলাকা*র 
পংক্তি এই উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে । পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়া ছন্দের 
প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের 
(prosodic line or verse) সহিত এক | কিন্ত মে সব স্থলেও পংক্তির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়! ছন্দের প্রকৃতি বুঝ! যায় না; বাংল! ছন্দের উপকরণ 
- পর্ব (0252907 বা 027), এবং পর্ব এক একটি imu! ০-৪৮০৷॥০ অর্থাৎ 
এক এক বৌকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। পর্বের মাত্রা, গঠনপ্রক্ৃতি ও পরস্পর 
সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে| দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য 
এক হইয়া যদি পর্বের মাত্রা ও পর্ক-সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
পৃথক্‌ হইয়া! যাইবে । 


“মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো” 
“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলে! খুলি”__ 


এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্ত পর্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দ-ও পৃথক্‌ । 


* কবি সত্যেন্দ্রনাথ ॥৮e:৪ i০৮৪ ব| 159০ ৮e৮৪০র প্রতিশব্দ হিসাবে “মুক্তবন্ধ” শব্দটি ব্যবহার 
করিয়া গিয়াছেন। 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৩ 


এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ “বলাকা” ও 'পলাঁতকা'র ছন্দের 
আদর্শ এক-_এইরূপ ভ্রম করিবেন না। 
পিলাতকা? হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়! তাহার ছন্দোলিপি করা যাক্‌।__ 
পর্ববসংখ্য। 
মা কেঁদে কয় | “মঞ্জুলী মোর | এ তে কচি | মেয়ে, =ঃ 
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে? | বয়সে ওর | চেয়ে ৪ 


পাচ গুণো সে | বড়ো ;__ =২ 

তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড়। =8 
এমন বিয়ে | ঘটুতে দেবে| | না কো।” =৩ 
বাপ ব'ল্লে, | “কান্না তোমার | রাখে ; =৩ 
পঞ্চাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খৌজে, = ৪ 
জানো না কি | মস্ত কুলীন | ও-যে! =৩ 
সমাজে তো | উঠ্‌ তে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবে! ?-৪ 
ওকে ছাড়লে | পাত্র কোথায় | পাবে?” _=৩ 


উপরের উদাহরণ হইতেই ‘পলাতকা’র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তি-ই 
এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। চরণে পর্বসংখ্যা 
খুব নিয়মিত নয়,_দুই, তিন, চার পর্ধের চরণ দেখা যাইতেছে। বাংলা 
ছন্দের বহুপ্রচলিত রীতি অন্থসারে শেষ পর্বটি অপূর্ণ । বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ_মোট চারিটি পর্ব 
থাকে। উপরের পংক্রিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে, 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা ছুইটি পর্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক 
পর্বের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্বের চরণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 
প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন__ 


শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়৷ | আলোর মতন | ছুটে য| ঝলকে | ঝলকে 
ধরণীর পরে | শিখিল বাধন 
ঝলমল প্রাণ | করিস্‌ যাপন, 
ছুয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে। 
মর্দর তানে | ভরে ওঠ.গানে | শুধু অকারণ | পুলকে । 
( ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ) 
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এই চরণস্তবক-কে অবশ্য কেহই 17৬ ০৪:৪৪ বলিবেন না। কিন্তু এখানে 
পর্ব-সমাবেশের যে আদর্শ, পলাতক!’ হইতে উদ্ধত পংক্তিগুক্তেও মুলতঃ 
তাই। অবশ্য ক্ষণিকা’ হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের 
সমাবেশে স্তবক (56202) গড়িবার একটি সুদৃঢ় আদর্শ আছে। 'পলাতকা"র 
সেরূপ কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখ! যায় যে এক একটি চরণ কখন হস্ব, 
কখন দীর্ঘ হইতেছে। (কিন্তু পাচ পৰ্বের বেণা দীর্ঘ চরণ নাই, তদণেক্ষা 
অধিক সংখ্যক পর্বের চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেয রাখা হহয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পরা লইয়! পরিদ্ীর স্তবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত 
পংকিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি গ্ুণরিচিত আদর্শে গঠিত ভ্তবক হ্ইয়া 
উিয়াছে। যাহা হউক, স্তবক গঠনের সুদ আদর্শ নাই বলিয়া কোন করিতাকে 
free vers6 বল| যায় ন1॥ কবি Wordsworthag Ode on the lutima- 
tions of Immortalityতে ছন্দোগঠনের যে আদরশ, এখানেও সেই আদশ | 
Number of feet 

There was | a time | when mead | ow, grove, | and stream, 


৮০ 


The earth | and eve | ry comm | on sight = 4 
To me | did seem =? 
Appa | relled in | celes | tial light, = 4 
The glo | ry and | the fresh | ness of [a dream, 5 


এখানে বারবার 18701 {০০ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 1106এ footaর 
সংখ্যা কত তাহা সুনিৰ্দিষ্ট নহে। ‘পলাতকা’য় ছন্দের আদর্শ এবং Inmorta- 
lity 0deএ ছন্দের আদর্শ এক | Immortality OUdeকে কেহ free versed 
উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়| 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই 1166 ০:৯০ বলিবেন না। পিলাতকা'র 
ছন্দকে {৷e৪ ৮৪:9৫এর উদাহরণ বলা free 
অপ-প্রয়োগ। 


“সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাচ মাত্রার 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে ।__ 


"৪7৩০ শব্দটির একান্ত 


এ পর্বসংব্যা 
মাগর জলে | মিনান করি’ | সজল এলে| | চুলে 


বধিয়াছিলে | উপল-উপ | কুলে । 
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পর্ববনং্যা 
শিথিল পীত | বাস =২ 
মাটির পরে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাশ । =8 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে =8 


চিকন মোনা- | লিখন উয| | আঁকিয়! দিলো | স্নেহে =ঃ 
এই আদর্শে অন্যান্ত কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নভরুল্‌ ইস্লামের 
“বিদ্রোহী” কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে গেখানে ছয় মাত্রার পর্ব 
ব্যধহৃত হইয়াছে। 


(বল )--বীর =5 
(বল )--উন্নত মম | শির ২ 
(শির )__নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিম! | দ্রির। =ঃ 
(বল )--মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি =২ 
চন্দ সু্ঘ্য | গ্রহ তাঁর! ছাড়ি ২ 
ভূলোক ছ্যাজেক | গোলোক চাড়িয়! লব 
গোদার আমন | ‘আরশ’ ভেদিয়। = 
উঠিয়াছি চির- | বিস্ময় আমি | বিশ্ব-বিধা | তৃর =8 


বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি ছন্দোবধ্ধের অতিরনিত্ত (॥)ypermetric) | 

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি 
ধরা পড়ে; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছনা হইতে গৃথক্‌ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লইয়া ইহাকে 17০ ৮৩7৩০ বলিলে প্রমাদ-্রস্ত হইতে হয়। 

এইবার 'বলাকটুর ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহাকে “মুক্তক’ বলিলে 
কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (96৫81%6) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পরিচয় প্রদান করা হর না। 

“বলাকা? গ্রন্থটিতে নবীন, ‘শঙ্খ! প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ 
চারিমাত্রার ছন্দে এবং স্থদৃঢ় আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধ 
কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তির 
ছন্দোলিপি দিতেছি 


তোমার শঙ্খ | ধুলায় পড়ে, | কেমন ক'রে | সইবো? ৪+৪-+৪+২ 
বাতাস আলো! | গেলো ম'রে | এ কী রে ছু | দৈব! =8+8+8+২ 
লড়বি কে আয় | ধ্বজ বেয়ে =84+8 


গান আছে যার | ওঠুন গেয়ে ৪4৪ 
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পর্ববনংখ্য 
চল্বি যারা | চল্রে ধেয়ে, | আয় না রে নিঃ | শঙ্ক, ৯৪+৪+৪7২ 
ধূলায় পড়ে | রইলো! চেয়ে | এ যে অভয় | শঙ্খ। -০৪+৪+৪+২ 


এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ 16 ৮৪:৪৪এর আভাস নাই । 


বিলাক!’ গ্রন্থটতে আর কতকগুলি কবিতার নূতন এক প্রকারের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ “বলাকাঁর ছন্দ" বলা হয়। 
ুর্বপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছনের সাদৃশ্ত দেখা যায় না 
বলিয়া অনেকে ইহাকে free verse বা vers libre বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্তু 
এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার 
যথাৰ্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই । 

বিলাকাঁ’র চন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার। 
‘বলাকা’য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (Prosodic line ০৮ 
verse), মানে, পর্ক অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ । কয়েকটি পর্বের 
সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্তি থাকে । 
প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা 
ঘটে। প্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়| সাধারণত: দুইটি 
পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্বববিভাগ ও অন্তযন্প্রাসের রীতি বুঝিবার 
স্থবিধা হয়। বাংলায় অন্ত্যান্গপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধোও দেখা যায় বলিয়া 
তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা 
হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অন্ুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অন্ত্যান্তপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে 
নিবন্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং 
একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহা! দ্বার! ্বশৃঙ্খলিত হইয়াছে। 

এতডিন্প, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে । এই পাৰ্থক্য না 
বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্রো গরীয়ান্‌ তাহাদের প্রকৃতি বুঝা! যাইবে না, 
নানা রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্তটি অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে | 

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি । সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, “ছেদ” মানে ধ্বনির বিরামস্থল; অথবাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) 
শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূ্ণচ্ছেদ থাকে। যে কোন 
রকম গত্থে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical 
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Pause) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগযস্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা ফায়। কাব্যছন্দে 
পরিমিত কালানভ্তরে যতি থাকিরেই। অনেক সময়েই অবশ্য যতি কোন না 
কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া! যায়, সেখানে ধ্বনির বিরতির সহিত যতি 
এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার 
বা গাস্তীর্য্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়! যতির অবস্থান নিদিষ্ট 
হয়। যতি-পততনের সময়েই বাগ্যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর একটি 
প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে ঘতির 
অবস্থানের দ্বার! ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝ! বায়। সুতরাং যতি ও ছেদ ছুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ত কবিতায় স্থান পাইয়া থাকে । যে কোন রকম ছন্দের ছোতিনা- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এক্যের সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক | 
অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা এঁক্য এবং ছেদের দ্বার! বৈচিত্রা সুচিত হয়। 
মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চরণ সুতরাং প্রত্যেক 
পংক্তির শেষে পুর্ণষতি থাকে । প্রতি পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাত্র ও ৬ মাত্রার 
দুইটি পর্ব, সুতরাং প্রত্যেক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্ধযতি থাকে । 
এইরূপে সুদৃঢ় এঁকাস্থত্রে এ ছন্দ গ্রধিত। কিন্ত মধুস্ছদনের ছন্দে ছেদ যতির 
অনুগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। 
যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণযতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্কের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে 
মধুস্দনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে 
বিভক্ত হয়। এই ছুই প্রকার বিভাগের সুত্র ধূপছায়! রঙের বন্ত্রখণ্ডের টানা 
ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজডিত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসান্ুভৃতির 
বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুস্দনের ছন্দের 
অন্ধ্যাঁয়ী, অর্থাৎ প্রতি পংক্তি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুস্দনের অনুসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের যে চরম সীমা মধুস্দনের ছন্দে 
দেখা যায়, ততদুর রীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন 
প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরেয় যে মৃত্তর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 


১৬৮ বাংলা ছন্দের মুলসৃত্র 


তাহীরই অনুসরণ করিতেন। এক একটি অর্থস্থছচক বাক্য-সমষ্টির মধ্যে যতি 
স্থাপন অথবা পর্বের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্ন 
নহেন। তন্তিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইবার 
পক্ষপাতী । স্থতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের 
মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যতি স্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবগ্তকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও 
যতি দিতে লীগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণঘতি রাখিয়া তিনি ছন্দের 
এক্যস্থত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মানুবন্তিত| 
তুলিয়| দেওয়ার জন্য ছন্দের এক্যস্ত্র কতকটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, 
কিন্তু চরণের অন্তে মিত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণঘতিটি ও এক্যস্থত্রটি সুস্পষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের আস্তে উপচ্ছেদ 
প্রায়ই রাখিয়াছিলেন। স্থুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
দিয়া তত বেণী বৈচিত্র্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ 
আছে ; তবে পূর্ণ্যতি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে।* রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্তমান। সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে 
৮ও ১০ মাত্রার করিয়| দুইটি পর্ব দিয়াছেন, কিন্ত এখানেও অনেক সময়ে 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দির1 বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। 

‘বলাকা’র কত্বকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু 
পরিবর্তিত রূপ দেখা যার। “বলাকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি 
লওয়! যাক্‌। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্কিগুলি সজ্জিত হইয়াছে__ 

হে ভুবন 

আমি যতক্ষণ 

তোমারে না বেসেছিনু ভালে! 
ততক্ষণ তব আলো 
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 

ততক্ষণ 

নিখিল গগন 

হাতে দিয়ে দীপ তার শূন্যে শৃন্যে ছিল পথ চেয়ে । 


*  এরগ ছন্দকে শুধু প্রবহমান পয়ার ( অ-মিল বা স-মিল ) বলা-ই যথেষ্ট নহে। 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ র ১৬৯ 


এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে 
ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অন্ত্যানুপ্রাস আছে, এবং এই অস্ত্ান্প্রাসের রীতি-বৈচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে । এতভিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদের সহিত অন্ত্যানুপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যানু প্রাসের প্রভাব 
বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্ত পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে 
কোন নিয়ম নাই। স্থতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয় । কিন্তু অমিতাক্ষর 
ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পারে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে বববন্দ্রনাথের প্রথম যুগের 
১৪ মাত্রার অমিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবন্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
(ক) (ক) 
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে না 
(খ) (ক) (খ) 
বেসেছিনু ভালে! * * ততক্ষণ * তব আলো * 
খুঁজে খুজে পায় নাই * তার না * * 


(ক) (ক) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে 


(গ) 
দীপ তার * শূন্যে শুন্যে ছিল পথ চেয়ে। * * 


এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে স্থচী- 
অক্ষর দিয় মিত্রাক্ষরের রীতি দর্শিত হুইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে এক 
একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শীনুযায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভীগের সমান 
করিয়া! লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সৰ্ব্বদা 
ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটবে, ধ্বনির তীব্রতার হ্রাস হইবে, 
গুধু একটা সুরের টান থাকিবে ; সেই সময়ে বাগ্যন্তর নূতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে। অন্তান্ত ঠরাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের ন্যায় এখানেও চরণের দৈর্ঘ্যের 
একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রাত চরণ-ই সাধারণ 


১৭০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রীর। কিন্তু রবীন্ত্রনাথ পূর্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে পূর্ণঘতির সঙ্গে সঙ্গে 
মিত্রাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থন্থচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,_এই টুকু এ ছন্দের নৃতনত্ব। ফলে অবশ্য যতির 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং এ ছন্দে এক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের 
প্রভাবই অধিক | যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া একট! 
নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে free ৮৬7৪৪ বল৷ ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাকে free verse বলিলে “বা ও রাণী’র blank VerseCl$S free verse 
বলা উচিত । সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন এঁক্যস্বত্র পাহয়া 
যায় না, মাত্র একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে একটা যতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। নিয়ে নমুনা দিতেছি__ 


“আমি এ রাজ্যের রাণী *-_তুমি মন্ত্রী বুঝি ?” + 4 
“প্রণাম, জননি | * * দাস আমি, * * কেন মাতঃ, * 
অস্থঃপুর ছেড়ে আজ * মন্ত্রগৃহে কেন ? % ** 
“প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিষঠিতে 

অন্তঃপুরে | * * এসেছি করিতে প্রতীকার। % *” 


এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই। চরণের শেষে 
কেবল একটা যতি আছে,_সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকস্ত 
এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্ত 
ইহাকে সাধারণ blank verse বলিয়া অভিহিত করা হয়, free ৮০75০ বলা 
ইয়না। সে হিসাবে “বলাকা” হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে blank verse 
বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে, 1799 ৮95 আখ্য| দিবার 
আবশ্যকতা নাই। 

বিলাকা’র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথা স্মরণ 
রাখা আবগ্তক। বাংলা পদ্ধে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত ছুই একটি শব্দ 
ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্বে নজরুল্‌ ইস্লামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে 
মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্তৃময় হইয়া উঠে, 


স্ 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭১ 


ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র্য আসে । এই জন্যঈ বাংলা কীর্তনে “আখর” যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে। বলা বাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ-যোজন! খুব নিয়মিতভাবে 
করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্ঠই বার্থ হইবে। পর্ব আরম্ভ হইবার পূর্বের 
(কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ 
করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে । 

'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্নিবেশ করা হইয়াছে । 
ছন্দোবন্ধের অস্তর্ভু ক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্তযান্ প্রাস রাখিয়া 
তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে ; অন্বয়ের দিক্‌ দিয়াও ছন্দৌবন্ধের 
অস্তভূক্ত পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সুতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেন! একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত 
আবুত্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে “বলাকা"র অনেক কবিতার ছন্দে 
গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । মুদ্রিত গ্রন্থের 
পংক্তির অনুসরণ না করিয়! ছন্দের খাঁটি চরণ ধরিয়া পংক্কিগুলি নূতন করিয়া 
সাজাইতেছি । 

১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিয়ের অংশটি লইয়৷ ছন্দোলিপি করিতেছি: 


নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে স্১০) 
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ; = ৮+৬=১৪ 
শুভ্র নব মল্লিকার বাস ভা? 
শার্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নাস ; = ৮+৬=১৪ 0 
সন্ধ্যাতাপনীর হাতে জালা =e 
সপ্তধির পূজা-দীপ-মাল! কাছা 
তাদের মন্তত| পানে | সারারাত্রি চায়__ = ৮+৬=১৪ 
( হে সুন্দর, ) তব গায় * ধূল! দিয়ে | যারা চলে যায়! = ৮+৬=১৪ 0 
(হে হুন্দর,) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, =৮+১:=১৮ ) 
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে, ASE 
বসন্তের বিহঙ্গ-কুজনে, =১০ f 
তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে | ম্ম্মরিত-পল্লব-বীজনে । ৮+১:=১৮ 


অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এ্রস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ 


১৭২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


দৃষ্ট হইতেছে । ৮, ৬ ও ১০ মাত্রার একটি কি ছুইটি পর্ব লইয়া এক একটি 
চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্বদাই যে 
চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন ছুই, তিন, পাচ 
ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়! স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে । 


এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-দশ্বর শাজাহান =৮+১০=১৮ ) 
কালক্রোতে ভেসে যার | জীবন যৌবন ধনমান। বন |. 
শুধু তব অন্তরবেদন! EE f 
চিরন্তন হয়ে থাক | সম্রাটের ছিল এ সাধন! । =৮+১:=১৮ 
রাজশক্তি বজ স্থকঠিন -০+১০৯০১৯ | 
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন, .-৮+১০৯১৮ 
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস = ১০= ১০ { 
নিত্য উচ্ছুনিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ =৮+১:=১৮ | 
এই তব মনে ছিল আশ । -০*+১০-১০ 9 
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা ৯১৪১ ) 
যেন শুন্য দিগন্তের | ইন্্রজাল ইন্্রধনুচ্ছটা ১:১৮! 
যায় বদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌ =+১০=১* t 
(শুধু থাক্‌) একবিন্দু নয়নের জল স০*+১০০০১০ ) 
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল -৮+৬ =১৪ 
এ তাজমহল । »০৮০+৬ =৬ { 


এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্বসমাবেশ এবং চরণের 
সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটয়া উঠিড়েছে। পূর্ণ চরণ 
মাত্রেই দ্বিপর্ব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের 
মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পূর্ণ-পর্বিক ও অপূর্ণ-পর্কবিক চরণের সমাবেশ 
করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত 
কৌশল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত’ হইতে ‘পূরবী’ পর্যন্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার 
ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পুরবী”র 
‘অন্ধকার’ প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায় ; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত 
পদ যোজনা এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 
আছে। কিন্তু নিয়্লিখিত পংক্তিপর্য্যায়কে কি কেহ free ve৷৪৪ বলিবেন? 
উদয়াস্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আমন তোমার,” 
নিগৃঢ় সুন্দর অন্ধকার। 


৯০ 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৩, 
প্রভাতআলোকচ্ছটা | শুভ্র তব আজি শঙ্খধ্বনি 
চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলো * একদা যেমনি 
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি’; 
সে তব সঙ্কেত মন্ত | ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, 
কর্মের তরঙ্গে মোর ; | ** স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান 
উঠেছে ব্যাকুলি' । 
(পুরবী-__অন্ধকাঁর ) 


এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, “বলাকা?র ‘শাজাহান’ হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও- 
মূলতঃ তাহাই। 

Free verse কাহাকে বলে? যেখানে ৮৪759 বাঁ পদ্য নিয়মের নগড় 
হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাব-তরঙ্গের অনুসারী, 
সেখানে 169 ৮৪:৪৪ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্ত তাহাকে কি আদৌ 
৮৪756 বা! পদ্য বল! বায়? দু’একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পছ্ছকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে। পন্যের উপকরণ পর্ব; সুতরাং বিশিষ্ট ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অনুসারে পর্ববাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব সমস্ত পছ্েই থাকিবে । 
গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নীই। অধিকন্তু পদ্বে পর্ব-যোজনার দিক্‌ দিয়া 
কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ কর! হয়, এবং তজ্জন্য পর্বপরম্পরার মধ্যে 
এক প্রকার এঁক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়| পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া, অথবা! 
চরণের মাত্রা কিম্বা গঠনের স্ুত্রের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের সুত্র 
দিয়া এই এক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। স্কপ্রচলিত অনেক ছনেই এই তিন দিক্‌ 
দিরাই এঁক্য থাকে। কিন্ত সব দিক্‌ দিয়া এঁক্য থাকার আবগ্তিকত! নাই, 
এক দিকে ওঁক্য থাকিলেই পদ্বের পক্ষে যথেষ্ট। পগ্ছের ব্যঞ্জনাণক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হইলে এঁক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার । এজন্য অনেক 
সময়ই কবিরা উপযুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়! ্ীক্য 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতভিন্ন অর্থ- 
যতি ও পূর্ণযতির সহিত উপচ্জেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অন্থুসারে-ও 


.নানারপে বৈচিত্র্য স্থষ্টি করা যাইতে পারে। পূর্বে কবিরা এঁক্যের দিকেই 


নজর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা কর! সম্ভব 
হইত নাঁ। মধুহ্দন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্ত যতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া৷ অমতাক্ষর স্থষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামের কোন 
পরিবর্তন করিলেন না, পর্ধের ও চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া সুনির্দিষ্ট নিয়মের, 


১৭৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্ত পরবর্তী কবিরা মধুক্থদনের ন্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততট! সাহসী হইলেন না; সাধারণ রীতি অনুসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্টা তাহার কাব্যজীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির 
একাস্ত বিয়োগ তাহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী ৰলিয়া 
মনে ₹ইল। সুতরাং তিনি ছন্দে অন্য উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের এক্যস্থত্রের 
নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার কাব্য 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্‌ দিয় বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচন৷ করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও ষতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়! বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থা হইলেও বিপ্রবপন্থী নহেন। এ কথা তাহার 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন 
থাটে। সম্পূর্ণরূপে 1০ ৮০/৪৫ অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা 
গঠন-রীতির দিক্‌ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি খুব কমই রচনা করিয়াছেন 'বলাকা’ হইতে যে কয় রকমের নমুনা 
দেওয়া! গিয়াছে তাহাদের এত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা বাইতে পারে যে “শাজাহান, প্রভৃতি কবিতায় 
আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্ভনশীল। কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিরা উঠিতেছে, পরবর্তী পংক্তিপর্য্যায়ে আবার অন্ত এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন্য ও জাতীয় কবিতায় কোন আদশের স্থান নাই 
এ কথা বলা চলে কি? 

'বলাকা'র নিয়লিখিত চরণপরষ্পরায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ £॥৫৪ ৮৩৮১৪এর কাছাকাছি আসিয়াছেন-_ 


মাত্রাসখ্যা পর্ববসংখ]| 
বদি তুমি মুহূর্তের তরে | ক্লাস্তিভরে* দাড়াও থমকি’, ০১১ 
তখনি চমকি’ | উচ্ছিয়। উঠিবে বিশ্ব | পণ পুল বসত পর্বতে. ৬+৮+১০ _৬ | 
পঙ্গু মুক | কবন্ধ বধির আধা | স্থল তনু ভয়ঙ্করী বাধা ot) ME | 
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাড়াইবে পথে; ৮৭৬ ৭0) 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৫ 


অনুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের অচল বিকারে = bt 
DIAS io EH 
ওগে| নটা, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য সুন্দরী, // 4 
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি’ বরি’ ((# Lid 
তুলিতেছে শুচি করি! | মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন। ২২ 
নিঃশেষ নিৰ্ম্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন। ' 


তত্রাচ এখানেও চরণে পর্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী 
স্তবক গঠনের আভাস .রহিয়াছে। স্ৃতরাং ইহাকেও {৮৪৪ ৮৪৪৪ বলা ঠিক 
উচিত নয়। Chia] প্রভৃতি কবিতাঁতে £০০6 বা 110এর দৈর্ঘ্যের দিক 
দিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে 1166 ৮৬৪৫ বলা হয় না, কারণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে 1৪০ ৮৪:5৩ কথাটি তত সুক্ষ অর্থে না 
ধরিলে এ রকম ছন্দকে 1769 ৮৪75৪ বলা চলিতে পারে, কারণ পর্বের মাত্রা বা 
চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই | * 

তবে রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছিয়া যথার্থ £. 
৮৪756 বা মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। উদাহরণ 
স্বরূপ আমরা তাহার শেষ রচনা_তোমার সৃষ্টির পথ’ কবিতাটি উল্লেখ 
করিতে পারি। 


মাত্রাসংখ্যা 
তোমার স্থপ্টির পথ | রেখেছ আকীর্ণ করি ০৮4৮ 
বিচিত্র ছলন! জালে, | 
৮৬ 
হে ছলনাময়ী | | 
মিথ্য! বিশ্বাসের ফাদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | | 
=৮4+৮+৬ 
সরল জীবনে 
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে | মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত ; =৮+১০ 
তার তরে | রাখনি গোপন রাত্রি । =8 +৮ 
তোমার জ্যোতিষ তারে | | Ei 
যে পথ দেখায় 
সে যে তার | অন্তরের পথ, =8 +৬ 
” সে যে চিরস্বচ্ছ, -০+৬ 


* মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody দ্রষ্টব্য | 


১৭৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


মাত্রাসংখ্যা 
সহজ বিশ্বাসে নে যে| 
করে তারে চিরসমুজ্বল, ) সি 
বাহিরে কুটিল হোক | অন্তরে সে খু, =৮+৬ 
এই নিয়ে | তাহার গৌরব, =৪4৬ 
লোকে তারে | বলে বিড়ম্বিত, =8 +৬ 
সত্যেরে সে পায় =ৎ+৬ 
আপন আলোক ধোত | অন্তরে অন্তরে, =৮4+৬ 
কিছুতে পারে না | তারে প্রবঞ্চিতে, =৬+৬ 
শেষ পুরস্কার নিয়ে | যায় সে যে | 
আপন ভাগারে। | ed 
অনায়াসে যে পেয়েছে | ছলন! সহিতে =৮4+৬ 
নে পায় তোমার হাতে ৯১৮০০ 
শান্তির অক্ষয় অধিকার । =+১০ 


গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেও free verse 
নাম দেওয়া যাইতে পারে | * 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর 
চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্বের মাত্রাসংখ্য স্থির নাই ; চার, 
ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখা যায় ; ভাব গম্ভীর হইলে আঁট ও 
দশ মাত্রার, এবং লঘু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। অবশ 
প্রতোক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি করিয়া পর্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্য 
একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় নাঃ কারণ পর পর চরণ সহযোগে 
ক্টোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই। 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে 1)০১০-৮০1৪০ বল! হয় তাহা হইতে বিভিন্ন। Free 
Verse পপ্ঠছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়] 
পছ্ের আদর্শের বন্ধন নাই | Prose. verse পছ্চছনের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব 
নাই। এক একটি phrase বা অর্থন্ুচক শব্দসমষ্টি Prose-verseএর উপাদান 
সুতরাং 27০৪০-০7৪৪এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না। 
Prose-verseএর এক একটি উপকরণের. পরিচয় মাত্রা বা অন্ত কোনরূপ 
ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্‌ দিয়া নহে। Prose-versea পছাছনদর উপকরণ নাই, 


* বাংল! ছন্দের মুলসুত্র” অধ্যায়ে সুঃ ৪৫ দ্রব্য । 


ত" 


ংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৭ 


কিন্তু পদ্ধছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ Walt Whitman হইতে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে__ 


All the past | we leave behind, 
We debouch | upon a newer | mightier worid, | varied world, 
Fresh and strong | the world we seize, | world of labour | and the march, 
Pioneers! | O Pioneers ! 
We detachments | steady throwing, | 
Down the‘edges, | through the passes, | up the mountains | steep 
Conquering, holding, | daring, venturing | as we go | 


the unknown ways, 


১টি —- 


Pioneers! | O Pioneers ! 


এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়! আর 
একটি পথ্ছছন্দের আদর্শানুযায়ী স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে 
দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি 7)7959 ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এক একটি 11,759৪এ কম বেশী চার syllable থাকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত ধৰ্ম্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ 
Prose-verse রবীন্দ্রনাথ “লিপিকা*য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 
কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি 

এখানে নাম্‌লো সন্ধা । ণ 
সুধ্যদেব, | কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলে? ] 

অন্ধকারে ( এখার্নে) | কেঁপে উঠ ছে | রজনীগন্ধা 
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুঠঠিতা | নব বধূর মতো; 
কৌনখানে ( ফুটুলো) | ভোর বেলাকার | কনক-টাপা ? 
জাগলো কে? 

নিবিয়ে দিলে| | সন্ধ্যায় জালান দীপ 
ফেলে দিলে| | রাত্রে গা! | সেউতি ফুলের মালা। 


‘লিপিকা’য় ॥॥০৪৪-৮৫৷১৪ বা গন্ধ কবিতার ছাচ অনেকটা অস্পষ্ট । রবীন্দ্র- 
নাথ পদ্বের সুস্পষ্ট আদর্শে গপ্থপর্ব অর্থাৎ 775৪ সমাবেশ করিয়া গছ্কবিতা 
রচনা করিয়াছেন পরে ‘পুনশ্চ’ “শেষ সপ্তক+ প্রভৃতি গ্রন্থে । উদাহরণস্বরূপ 
কয়েকটি পংক্তি “শেষ সপ্তক' হইতে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। 


12—1667B. 


১৭” বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


১ 1১০২ 
ভালো বেদে | মন বললে 


ARS ১ St 
“( আমার ) সব বাজত | দিলেম টাকে” 
১ স্‌ ১ ২ 
অব ইচ্ছাটা | করলে অভুক্ত 
১ ১ ২ 
দিতে | পারবে কেন ? 
১ ২ ৩ > ২ 
সবটার নাগাল পাব | কেনন করে? 
১ ১ ২ 
উট নহীদের 
১৫ | ১ 
সাত সমুদ্রে | বিচ্ছিন্ন 


১০৯৩ Ig ২ ৩ 
(ওখানে ) বহু দূর নিয়ে | একা বিরাজ করছে 


১ mm mmm ১৯৯ 


DRL |S 

নিব্বাক্‌ | অনতিক্রমণীয় 
এখানে প্রত্যেক চরণেই দুইটি করিয়া গদ্বপর্ক আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়া 
যেন একটি স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। গদ্যের এক একটি পর্বের যে লক্ষণের 
কথা 'গঞ্ধের ছন্দ’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাহা এই উদ্ধ'তির এক একটি 
বাক্যাংশে আছে। অন্থান্ত নানাবিধ আদর্শেও গগ্কবিতা গঠিত হইতে পারে। 


এটি ২ ই REA Sz RL ১ | En 
এক দিন | নিম ফুলের গন্ধ | অন্ধকার ঘরে | অনির্ধচনীয়ের আমহুণ নিয়ে এসেছে 
১ ১ ২ ১ ২ ১ 
মহৰী | বিনা ছেড়ে | বীতাযনের বাছে এন [ডাল 


> ১ ২ ১ 
মহিষীর | সমস্ত SRE 
২ 


১ ১ 
বিলী-বন্কত 


রাত 
১ 
দিগন্তে 


৯১২. ৩ 
কৃষ্ণ-পক্ষের চাদ 


(শোপমোচন_ পুনন্চ) 
এখানে পর্বসংখ্য! ক্রমে কমিরা আসিয়াছে-__পর্বসংখ্য। যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২১ 
২। এখানেও একটা বিশিষ্ট পরিপাটী আছে। 
এতন্তিন্ন স্তবকের আভাসবর্জিত শুক্তবন্ধ ছন্দে গগ্কবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের গগ্ভকবিতার় চরণের দৈর্ঘ্য, পর্ববসংখ্যা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৯ 


একটা বিশেষ প্রকার সৌন্দর্যের প্রতীকৃস্থানীর পরিপাটীর প্রভাব নাই। 
‘শেষলেখা’র “তোমার স্থষ্টির পথ’ প্রভৃতি কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের 
গগ্ভকবিতার ছন্দ তুলনীয়। “শেষ সপ্চকে'র ‘পঁচিশে বৈশাখ প্রভৃতি এই 
মুক্তবন্ধ গগ্ঘকবিতার উদাহরণ । লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'পচিশে বৈশাখে” 
ছন্দের উপকরণগুলি গদ্ধপর্ধ, কিন্তু ‘তোমার স্থষ্টির পথ’ প্রভূতিতে উপকরণগুলি 
পদ্বের পর্বব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত হইল । 


১ রি ২ [৪ ২ | ২.৩ 
তখন | কানে কানে | মৃদু গলায় | তাদের কথ! শুনেছি, 
১২ ১২ 
কিছু বুঝেছি, | কিছু ইবি নি। 


১ | ১ ২ | ১, 
দেখেছি | কালে! চোখের | পঞ্্স রেখায় 
১ ২ 
জলের আভাস ; 
১ ২ ২ | ১ ২ 
দেখেছি | কম্পিত অধরে | নিমীলিত বাণীর 
১ 
বেদনা ; 
১ | ১ ২ 
শুনেছি | কণিত কঙ্কণে 
১ 5২ | ১ 5% 
চঞ্চল আগ্রহের | চকিত ঝংকার । 


এরূপ রচনা মুক্তবন্ধ গগ্চকবিতা হইলেও ইহ! ঠিক গন্য নহে। প্রায় 
প্রত্যেকটি পর্বে পদ্থপর্বের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস 
আছে; চরণে পর্বসংখ্যা ও পর্বের পারম্পর্য্যের মধ্যেও পদ্ঘছন্দের রীতির 
প্রভাব আছে। 

কিন্তু গন্য কবিতার ছন্দ হইতে বিভিন্ন অন্য এক প্রকারের ছন্দ গঞ্চে ব্যবহৃত 
হয়। [১/০3০-৮679৩এ গদ্য পদ্বের আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্ত 
এমন অনেক গদ্য আছে যাহাতে পথ্থের উপকরণ বা পদ্বের আদর্শ কিছুই নাই, 
অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দঃ-স্পন্দন অনুভূত হয়, নৃতন এক প্রকৃতির রস 
মনে সঞ্চারিত হয়| ইংরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle 
প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গদ্ধছন্দের ওুৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বঙ্কিমচন্দ্র, 
কালীপ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেক স্থলেখকের রচনায় 


১৮০ লা ছন্দের মূলসূত্র 


গ্থছন্দ দেখা যায়। নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধত 
করিতেছি__ 

“নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করে|! মেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন- 
ব্যাপী উজ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে_তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের 


আক্ষেপে যেন এই রুদ্রমঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং 
সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক ।” 


গগ্ঘছন্দের প্ররুতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা ও ইঙ্গিত ‘গন্ধের ছন্দ’ 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক মওপ্রণীত The Rhythm 
of Bengali Prose and Prose-Verse (Cal. Univ. Journ. of Letters, 
XXXI1) পাঠ করিতে পারেন। যাহা! হউক, এক্যপ্রধান পদ্ধছন্দের ও 
বিশিষ্ট গদ্ধছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। 
তাহার! সাধারণ এক্যপ্রধান পদ্থছন্দের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 
‘মুক্তক’ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মুলতত্বগুলি একটু অন্ুধাবন পূর্বক আলোচনা 
করিলেই দেখা! যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে । 

প্রতোক, ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া ওঠে । অক্ষরের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা-ই যে বাংল! ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য বাংলা ছন্দ-কে quantitative 
বা মাত্রাগত বল! হয়। বাংল! ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব, এবং পর্ব্বের 
পরিচয় ইহার মাত্রা-সমষ্টিতে | বাংল! ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে 
আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্রা--তাহা হুম্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না 
দুই মাত্রার; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্কবাঙ্গ ও পর্বগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের মোট মাত্রাসংখা! কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব 
লইয়াই বাংলা পছের এক একটি চরণ রচিত হয়। 

ইংরাজী ছন্দের মূল তথ্যই'বিভিন্ন। ইংরাজী ছন্দ ৷৷৯৮০ বাঁ অক্ষরের 
গুণগত | A৫৫৮ অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গান্তীর্য্ের 
উপরই ইহার ভিত্তি । ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি £০০% বা গণ, এবং 
£০০$-এর পরিচয় accented ও 01080090660 অক্ষরের সমাবেশ-রীতিতে | 
কোঁন একটি বিশেষ ছাচ অনুসারে ইংরাজী ছন্দের এক একটি 1০০% গঠিত হয় 
এবং তদমুসারে প্রতি 1০০/-এ accented ও unaccented অক্ষর সাজান হয়| 
সেই ছাচেই ইংরাজী ?০০-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমরা দেখি কোন্‌ কোন অক্ষরে ৭6697% পড়িয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে 
পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে । স্থতরাং 
ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রতীত হয় । 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলা 
স্বাসাধাত-প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাদ্গী ছন্দের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এবং সেই 
ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাহাদের 


১৮২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

ধারণা যে বাংলা ছনের শ্বাসাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের ৪০০৪, একই জিনিব, 
সুতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক শ্বাসাঘাত দিয়া বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ 
করার কোন বাধা নাই। 


কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর ৪০76 ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী 5৫০৪7-এর স্বরগাস্তীর্য্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে, 
কিন্তু বাংল! ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগা্তী্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত 
একটা কঝৌক। রবীন্দ্রনাথের 


৬5117115752 


JT he 
“চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি 


খাক্তো নাকো | বরা” 


এই চরণটিতে *তেম্” এই অক্ষরটির স্বরগাীর্ব। সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী 
নহে। “চিন্‌” অক্ষরটির স্বরগান্তীধ্য অবশ্য পরের অক্ষরাটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই 
বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্বরগান্তীর্য্য খ্বাসাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে। “লাঞ» অক্ষরটির স্বরগাস্তীর্য্য স্বভাবতঃ পূর্বতন “জ* অক্ষরটির 
চেয়ে বেণী কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে শ্বাপাঘাতের জন্ত তাহা অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্বাসাঘাতের জন্য কখন কখন অক্ষরের 
স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্যান্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবতঃ স্বরগান্তীধ্য 
একেবারেই থাকিতে পারে ন! সেখানেও তীব্র গাস্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 


LM Nee Ee) oe 
রঙ, ষে ফুটে | ওঠে কতো 
200s a 7 
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো 


এই চরণ দুইটির মধ্যে “ঠে” অক্ষরটির স্বরগাস্ীধ্য “ও” অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
কম, কিন্ত শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে 

বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রর সঙ্কোচন ও জ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয়। সুতরাং শ্বাসাঘাতবুক্ত অক্ষর মাত্রেই ত্র (২*গ সুত্র ডষ্টব্য )। ইংরাজী 
2০en-এর দরুণ কিন্ত অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না) বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
৭০০৪6 প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হুন্ব অক্ষর-ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। 

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া 
অক্ষর থাকে। কিন্তু ইংরাজী £০০6-এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরাজী ছন্দের foot হয় না। 


বাংলায় ইংরাঁজী ছন্দ ১৮৩ 


ংলার পর্বে শ্বাসীঘাত পড়িলে ছুইটা স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরাজীর 

একটি £০০/-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি ০০০7 থাকিতে পারে ; সুতরাং বাংলার 
পর্ধ-কে ইংরাজী 1০০/-এর অনুরূপ বলা বায় না| প্রতি পর্বের মধ্যে কয়েকটি 
গোটা শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী 1০০1-এ তদ্রপ 
কিছু করার কোন আঁবগ্তকতা নাই। বদি বাংলা ছন্দের পর্বাঙ্গই ইংরাজী 
£০71-এর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক 
ইংরাজীর 1০০ ও বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্বাঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন সাদুশ্ত নাই। এইরূপ পর্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্বাসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং. পর পর পর্বাঙ্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক ন! হইতেও 
পাঁরে। পূর্বের যে দুইটি পংক্তি উদ্ধত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 
ছন্দোলিপি হইত__ 

TENE রজার 

চিন্ত! | দিতেম | জল! | গুলি | থাকতো | নাকো | ত্বর! 

লো 
ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে ॥anapaest 
প্রভৃতি তিন অক্ষরের 1০০ দিয়াই পছোর চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্ত 
বাংলায় শ্বীসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্রুপ পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব | 
বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের প্রতি পর্বের পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি 1০০। বা যুগ্মা দুইটি 1০০/-এর 
পরে যে বিরামস্থান্‌ থাকিবে এমন কোন কথা নাই । ইংরাঁজীতে একটি 1০০1-এর 
মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ 
পড়ে না। বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের কাঠাম বাধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 
ছাঁচ যে কতদূর পর্যন্ত চাপ ও টান সহা করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় Coleridgeaর Chiistabel এবং এরূপ অন্যান্য কবিতায়। বাংলা 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা 10187 ৮৫৮5৪ লেখা যায় না, 
কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নান! বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পর্ক স্থাপিত কর! 
যায় বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। Paradise Lost, 
King Lear অথবা Shelley, 5winbune প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংল! শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই 
এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মূঢ়ত! প্রতিপন্ন হইবে | 


১৮৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলস্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া মে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে সেই ছন্দোবন্ধে সব 
রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলস্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী accented এবং স্বরান্ত অক্ষরকে ইংরাজী unaccented অক্ষরের 
প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া বাহতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে করা বাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 

বনতে | তত | কুহনট | লা 
এই চরণটি ইংরাজী amphibrachic tetrameter-aর উদাহরণ | কিন্ত 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ইংরাজী amphibrach-«<র সহিত ইহার 
সাদৃগ্য আপাত, যথার্থ নয়। প্রতি পর্বে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই 
এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন £০০-এর ছাচ অনুসরণ করা হইয়াছে 
বলিয়া নয়। প্রথমতঃ, ইংরাজী ৭০০০৷০৭ অক্ষর ও বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়া এক জিনিষ নয় ; সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় accented 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংলা হ্লন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হন্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছুই মাত্রা ধরার 
অন্ত তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ 
মহ ভয়ের মূরৎ সাগর 
বরণ তোমার তমঃ-্ঠামল 

এই চরণ ছুইটিকে ইংরাজী 12১০ ছন্দোবদ্ধের উদাহরণ মনে করেন | 'ম? 
‘ভা ইত্যাদিকে তাহারা ॥॥৪০০০৷৪৫ অক্ষরের এবং হৃৎ,’ ‘য়ের’ ইত্যাদিকে 
accented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
“হৎ,” “য়ের,” শব্দের অন্তস্থ হলন্ত ' অক্ষর বলিয়! স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে 
সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগান্তীর্য্যের পতন হয় বলিয়! “ভয়ের,” « 
প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed ৪ 
উচিত। তত্তিন্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে 
ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। 
বদলাইয়া যদি ‘মহৎ ভয়েরি মুরতি সাগর’ লেখা 


সাগর” 
yllable-এর অনুরূপ বলাই 
প্রমাণ করা যায় যে আসলে 
‘মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগরকে 
যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের টাচ 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৫ 


ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে । কারণ আসলে এ চরণের 
ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে__ 


মহৎ £ ভয়ের | মূরৎ : সাগর 
তাহা ছাড়া “মহৎ, ও “ভয়ের” মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্ত 
‘ভয়ের’ শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
অনুভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের» এই দুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্ব, 
এবং “মহৎ” একটি পর্কাঙ্গ মাত্র। ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন 
আবশ্যিকতা নাই। সেইরূপ “বসন্তে | ফুটন্ত | কুন্থুমটি | প্রায়’ এই চরণটিকে 
যদি বদলাইয়া “বসন্ত | প্রভাতের | কুম্থৃযটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় 
থাকে, কিন্ত ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়া বায়। আসল কথা এই যে, বাংলায় 
মাত্রাসকত্ব-ই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা! বিশেষ ছাচ নহে । কোন একটা 
ছাচ অন্ুলারে কবিতা লেখার প্রয়াস যাহারা করিয়াছেন তাহাদের লেখা 
হইতেও এ কথা প্রমাণ হয়। 
মম্গুল্‌ | বুল্বুল্‌ | বন্ফুল্‌ | গন্ধে 
বিল্কুল্‌ | অলিকুল্‌ | গুঞ্রে | ছন্দে 

এই দুইটি চরণে: প্রতি পূর্ণ পর্বের দুইটি হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়! ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভিন্ন ভিন্ন ছাচ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। 
সেইরূপ 

“ভোম্রায় | গান্‌ গায়, | চর্কার্‌| শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 

“ভোম্রাতে | গান্‌ গায়, | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
কিন্বা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চর্কারি | শোন ভাই” 
লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রীগত 
না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাচ-টাই আসল । এই জন্য সমজাতীয় £০0০ বা গণের 
পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে» 1%0)083-এর স্থলে 0219৭ এবং 
(.০৫))০০-র স্থলে ৭০১১! বেশ চলে। বাংলায় যাহার! ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহার! সেই চেষ্টা! করিলে অবিলম্বে ছন্দৌভন্ব হইবে। 


১৮৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বিখ্যাত ইংরাজ কবি 91:155র he 0190 কবিতাটি ছন্দোমাধুধ্যের জন্ত 
স্ুবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented 


অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদন্ুরূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভঙ্গ অবশ্স্তাবী। 
— || ৯৮4 ১১৯০০১% | — / 
I bring | fresh showers 1 for the thirst | ing flowers 
ANNES ES / 
From the seas | and the Streams ; 
/ | ৯ SEM Mu AD 
I bear | light shade | for the leaves | when laid 
১৯:৮7 ২] 
In their noon- | day dreams. 


- আধুনিক বাংলার সুকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরূপে 
ক্কতবিদ্ধ ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা 
লেখা যায় এরূপ মত তাহার! কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদের মধ্যে যিনি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি-ও অর্থাৎ মাইকেল মধুসুদন দত্ত-ও এ চেষ্টা 
করেন নাই | এমন কি, বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া৷ বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ 


করিয়াছে । কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহার 


সাত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধর্ল মাংস রকমারি 

ফাউল্‌ বীফ, আর মটন্‌ হাম্‌ ইন্‌ অঠাডিশন্‌ টু বক্‌রি। 
এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শব্দেই রচিত। “আর” বদলাইয়া 
যদি “7১0৮ লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন 


মনে করা যায়। ( বক্‌রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ ।) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দোলিপি হইবে 


ফাউল্‌ বীফ, যাও, | মটন্‌ হাম্‌ | ইন্‌ আাডিশন্‌ | টু বক্‌রি 
TANS SA LE) = e006 /|০/ ০ 
সফাউল্‌ বীাও সন হাস | ই্াডিশান ছবি 
৯(৪+৪+৪+৩) 
ইংরাজীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্যরূপ-_ 


| 7 11 184]: ২ 


| 
Fowl beef | and [005 | on ham | in ad-di- | tion to Bok | ri 


শশা িপপাস্ীশীশাসীসপিপা স্পা শিস সসপাাশাশি 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৭ 


এই দুইটি ছন্দোলিপি পরম্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 
হইবে বে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপদ্ধতি পরম্পর হইতে বিভিন্ন | ঠ11]০7-এর 


2 ০ 27 
Of man's first dis-o-be-dience, and the fruit 
এ. 44 শন ওহি 14-1 শে হি শা 
sd fT LEAN) ৩ LAS OV 

Of that forbidden tree, whose mortal taste 


EEE ME EEE EEE এন শন বাগ 


প্রভৃতি চরণে. মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা সম্ভব বলিয়! মনে হয় না। 

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়, তাহা 
বাস্তবিক বাংল! ছন্দে পাওয়া যায় না। শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য 
শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্ত শ্বাসাঘাতের 
ব্যবহার বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না; এ সম্বন্ধে কি কি অস্ুবিধা তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্নিকটে গুরু অক্ষর 
বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্ঠ গুরু 
অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দের গাস্তীধ্য বাড়াইবার 
চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। “তরঙ্গিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের 
মতো” অথবা “কিম্বা বিশ্বাধরা রম! | অন্থুরাশি তলে” প্রভৃতি চরণে ইহার 
উপলব্ধি হয়| কিন্তু তাহা" হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী accented ও 
unaccented-এর পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি কর! 
যায় না। আসলে, পর্বের পর্বে মাত্রাসমকত্বই বাংল! ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় ; অন্য 
যাহ! কিছু গুণ তাহা ছন্দের কচিৎ্দৃষ্ট বা আকস্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র । 


*. এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি Fox ৪80£ঘ০55-এর নির্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার- 
মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বার! কর! হইয়াছে। 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার ক্ষচিৎ দেখা যাক্স। আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই তুম্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলস্ত 
অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া অনেক সময় ধরা হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে কোন 
হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ কর! যায়। কিন্ত ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হলন্ত 
দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে। বাংলায় শব্দান্তের হলস্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই 
রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়৷ অন্থত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। 
সুতরাং শব্দান্তের হল্বর্ণকে পরবর্তী বর্ণ হইতে বিধুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে 
একটু ফাক রাখা হয়, সেইজন্য মোটের উপর শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর দুই মাত্রার 
বলিয়! পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলত্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়! 
ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে । শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া 
এবং তাহার ধ্বনিকে টানিয়া হলন্ত অক্ষরকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। 
কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্যিক, সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ ও ফঁক্‌ বসানো 
চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্রাসমকত্বের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্বের 
সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্বে সুনির্দিষ্ট 
রীতিতে পর্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে | ছুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়! প্রতি 
পর্বে ও প্রতি পর্বাঙ্গে একটি বাঁ ততোধিক গোট! শব্দ থাক! আবশ্যক | 
সংস্কতে এক একটি চরণ হ্রস্থ ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও 
বিচিত্র সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হ্স্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্বিত 
কতিপয় অক্ষর। এই দীর্ঘ বা হ্রম্ব অক্ষরের পারম্পর্ধয-জনিত এক প্রকার 
ধবনিহিল্লোল-ই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরণের 
উপকরণ কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি তৃম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক 
গ্রকাঁর সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সন্বন্ধ নাই। 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৮৯ 


সংস্কতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে বাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই 
সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা বায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পর্য্যের অনুযায়ী মাত্রা রাখিয়া এক একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্ধ-পর্ধাঙ্ক রীতিও বজায় থাকে এবং এ সংস্কৃত 
ছন্দের পারম্পর্যাও থাকে। উদীহরণন্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে 
পারে। তোটকের সঙ্কেত 


ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় £ 


২ 


যেমন, 
| | 1 
রণনি | জিতছু | ভর্য়দৈ | ত্যপুরং 
এখন ইহার অনুকরণে কৰি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__ 


একি ভা । ভাৱে ই করেবন, | নোটাল 


——|~-~--— | টি | ৯2 


একি চাষ | দিল রস | করে ফুল | ফোটানো 


এখানে তোটকের মাত্রা-পারম্পর্য্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু ক্বত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে 
ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জন্যই ছন্দ 
বজায় আছে। যেখানে হলস্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা 
হইয়াছে সেখানে দুইটি হৃস্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না) দ্বিতীয় 
চরপটিকে_- 

একি চাষ | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানে! 


এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্ত বাংলা ছন্দের 
দিক্‌ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে আসলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন; অক্ষর- 
সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পর্ধ্য বাংলা ছন্দের মূল কথ! নয়, মূল কথা_-এক একটি 


৯৯০ ংল৷ ছন্দের মুলসূত্র 


পর্ব ব। পর্বাঙে মোট মাত্রার সংখ্যা। কোন সংস্কৃত ছন্দের পীরম্পর্যের সহিত 
বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একটা গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্র। 
ংস্কৃতদ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরপিকের নিকট এই সাদৃশ্ত লক্ষ্যীভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 
করে না। 
এইরূপ তুণক, ভূজলপ্রয়াত, পঞ্চচামর, অ্থিণী, সারদ, মালতী, মদিরা প্রভৃতি 
যে সমস্ত ছন্দ কোন এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংলা ছন্দে 
তাহাদের এক প্রকারের অনুকরণ করা৷ যাইতে পারে, যদিও ঠিক সংস্কতের 
অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিল্লোল বাংল! ছন্দে আনা খুব ছুরহ। কারণ যথার্থ 
দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংল! ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখ যায় ( স্থঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য )। 
বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে। 
সংস্কতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়! গঠিত ন! হইলেও সেগুলিকে বাংলার পর্ব-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত 
একরপ খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে। যেমন, “মনোহংস” ছন্দের সঙ্কেত 


এখানে চরণের মোট মাত্রীসংখ্যা ২১'। ইহাকে 


০ 


এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্ব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ 
পর্ব পাওয়া বায়। সুতরাং তুণক বা তোটকের গ্যায় এই ছন্দেরও বাংলায় 
এক রকম অনুকরণ কর! যাইতে পারে। 

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কৃতে আছে যাহাদের বাংলা পর্কব-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির 
কাঁঠামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় ন!। উদাহরণস্বরূপ সুপরিচিত ‘ইন্দ্র বজা” 
ছন্দের নীম কর! যাইতে পারে! 

সংস্কৃত ছন্দ বাহারা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এমন কি ভারতচন্্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার 

“ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষবজ্ঞ নাশিছে” 9 


এই চরণটিতে তিনি তুণক ছন্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন | কিন্ত 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯১ 


- ভুণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার প্ব্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংলা 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচন্দ্রের 


“ফণাফণ্‌ ফণাফণ,ফণী কঃ গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ।” 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজন্রপ্রয়াতের অন্থকরণও এরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র 
হইয়াছে । 

আধুনিক কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলন্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু আবশ্তকমত হলম্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীর্ঘীকরণ পর্ব-পর্ধান্গের আবশ্তকত| অনুসারেই হইয়া থাকে, ইহা! স্বভাবসিদ্ধ 
নয়। সুতরাং সর্বত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে বাংলা ছন্দের পর্ধব ও পর্ব্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অখণ্ডনীয়তা অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংল! ছন্দের হিসাবে 
ছন্দঃপতন ঘটিবে! দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলম্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ 
স্বরের গ্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাংলায় 
পর্ধব-ও-পর্ধবাঙ্গ পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত স্থকৌশলেই অক্ষরের 
মাত্রা নিরূপিত হউক না কেন, বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব, পর্বের 
মাত্রাসমকত্ব, পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের বিষ্যাস, পর্ব ও পর্বান্গের মাত্রা ও তাহার 
অনুপাত, ইহাই ছন্দৌবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচাৰ্য্য হইয়া দাড়ায়, দীর্ঘ বা 
রম্বের পারম্পর্য/ অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্তনীক্স লক্ষণমাত্র 
হইয়া পড়ে । 

উদাহরণস্বরূপ স্থকবি সত্যেন্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাক্‌। 
ংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন__ 


উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌, শৃন্যময়স্বর্ণপিঞ্জর, 
ফুরায়ে এসেছে ফান্তুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর | 


যদি বাংল! ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোহষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে এই 
ং 


১৯২ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 
দুইটি চরণ ৬4৩ এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে । বাংলা 


ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে ~ 
উড়ে চলে গেছে | বুল্বুল্‌ 
es 


ফুরায়ে এসেছে | ফাল্গুন্‌ 


|| ~~, 
যৌবনের জীর্ণ | নির্ভর 
যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে 


২৯ টাটা 2 = 


ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌবনের জীর্ণ নির্ভর 


এই ভাবে পাঠ করা যায় তবে বাংলা ছন্দের যাহা ভিত্তিস্থানীয়_পর্ক ও পর্বাল্ 
তাহাদেরই মুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাচ মাত্রা বা ছয় 
মাত্রা কোন দৈর্ঘ্যের পর্ককেই ইহার ভিত্তি কর! যায় না, কোন নিয়মিত 
প্রথাতে এখানে যতি স্থাপন! করা যায় না, স্থতরাং বাংলা ছন্দোবন্ধের পরিধির 
মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, 
ছন্দোদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কত 
শ্লোক মিলাইয়! দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংল! অনুকরণের 
মধ্যে ধাতুগত পার্থকোর উপলব্ধি হইবে। 'রঘুবংশের 


শশিন মুপ গতেয়ং কৌমুদী সেম 


১ শীট টি 2 


জলনিধি মনুরূপংজন্ৃুকন্যাবতীর্ণ! 


প্রভৃতি চরণের ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অনুকরণে 
থাকিতে পারে না তাহ? স্পষ্টই প্রতীত হয়। 

বাংলায় যথার্থ দীর্ঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে (হুঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য )। এই 
উপলক্ষে হেমচন্দ্র, ভারতচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের করেকটি' কবিতা উল্লেখযোগ্য ৷ 
কিন্তু পর্বব-পর্ববাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্ৰূপ করা সম্ভব। এইরূপ 


রা 


0 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ১৯৩ 


দার্ঘস্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে বধার্থ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ ধ্বনিহিলোল 
পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া 
যায়, মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্ত 
যে কোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা৷ অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 


19-16677* 


পর্বা্জ-বিচারের গুরুত্ব 


বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। 
পর্কই বে বাংলা ছন্দে উপকরণ-স্থানীয়, পর্বের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্ররুতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়,.এ কথা সর্ব্ববাদি- 
সম্মত। অবশ্য কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্ত কোন শব্দের ব্যবহার 
দেখা যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আপত্তির কারণ 'আছে; এবং কেহই 
পর্ব শব্দটির বদলে ও সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন 
নাই । যাহ! হউক্‌, অন্য নাম দিলেও পর্বের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, 
«A rose called by auy other name would smell as sweet.” 

কিন্ত বাংল! ছন্দের বিচারে পর্কবাক্সের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক্‌ 
ধরিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বাংলা ছন্দের অনেক মূল তত্ব, অনেক 
সমস্তার সমাধান ভীহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং বাংল! ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধৰ্ম্ম, বাংলা ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহারা দিতে পারেন না। “এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও হয়,” “মাঝে মাঝে 
এ রকম হয়,” “সব সময় হর না», “কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে, *ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন| তবে কদাচ দুই এক জন 'পর্ববাংধ,” 
‘কলা’ প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্বান্গ বস্তুটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে-_এই সত্যটি অস্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের 
কাছে কখন কখন ধরা দেয়। 

পর্বাঙ্গ কি এবং পর্ব ও পর্বান্ের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূর্বে 
কর! হইয়াছে । পর্বাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা এ স্থলে ব 
হুইতেছে। 

(১) পর্কবান্গ-বিচার ব্যতিরেকে পর্বের গঠন-রীতি, তাহার দোষগুণ ইত্যাদি 
ঠিক্‌ বোঝা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার, অভাব বশতঃ মধুন্থদন 
“মাৎসর্যা-বিষ-দশন” এবং রবীন্দ্রনাথ ‘উন্মত্ত-স্েহ-ক্ষুধায়’ ইত্যাদি দুষ্ট পর্ব কথন 
কখন প্রয়োগ করিয়াছেন (সঃ ২৫ দ্রষ্টব্য )। 


পর্ববাল-বিচারের গুরুত্ব ১৯৫ 


(২) (ক) বাংলা পছ্ছে শ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে: ছন্দের লয়ের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্ত শ্বাসাঘাত সর্বদ| ও সর্বত্র পড়িতে পারে না। পর্বাঙ্গ- 
বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নিদ্ধীরণ করা সম্ভব নহে (স্থঃ ২০ ভ্রষ্টব্য)। 

- খে) -বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংলা পদ্ধে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার দে! যায়। কখন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা 
পর্বান্গ-বিচার না করিলে অনুধাবন করা যায় না ( সঃ ১৬ দ্রষ্টব্য )। 

(৩) (ক) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পূর্বনির্দিষ্ট ব! খ্রুব নহে, ছন্দের pattern 
বা পরিপাটা অনুসারে ইহা নিয়নত্রিত হয়। পর্ববাঙ্-বিচার ব্যতিরেকে এই 
পরিপাটা ও তাহার আবশ্যকতার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে (সঃ ২৭-৩০ 
দ্ৰষ্টব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্ধ ইংরাজী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পাদ পূরণ কর! হয়, তখন 
এইরূপ শবের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের 'চা-চক্র” কবিতার 
“Constitution,” “আধুনিকা” কবিতায় “‘mid-Victorian,” দ্বিজেন্দ্রলালের 
হাসির গানে? ‘fowl, beef ahd mutton, ham” প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বা শব্দ- 
গুচ্ছ দিয়া পাদ-পূরণ কর! হইয়াছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার কেবলমাত্র 
পর্বান্গ-বিচার অন্গস/রেই করা সম্ভব; অন্ত কোন উপায়ে এইসব শব্দে অক্ষরের 
মাত্রা-বৈচিত্র্য নির্ণয় করা যায় না । 

(৪) বাংলা পদ্যে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্বের 
মধোই ছেদ পড়িতে পারে। কিন্তু পর্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পর্বাঙ্গ-বিচার করিয়া ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে। 


নয় মাত্রার ছন্দ 


গত ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের “বিচিত্রাচ্জ নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
প্রশ্ন উথাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব 
লইয়৷ ছন্দোবন্ধ হইয়া! থাকে, কিন্ত নয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়! কবিতা রচনা 
হইতে পারে কিনা__সে বিষয়ে পথনির্দেশ করিবার জন্য ছন্দঃশিল্লীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম। এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির 
লেখক-_শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিত্রা*্ম শ্রীশৈলেন্্রকুমার মল্লিক । অপরটির 
লেখক-_কাঁন্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচয়'এ কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | প্রথম 
প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচন! পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্র- 
নাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই। 
রবীন্দ্রনাথের মত-_বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তাহার পূর্বপ্রকীশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নুতন দৃষটান্তও রচনা|ুকরিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না চলে 
এ সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিল্ীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্নটির উত্তর] দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয়.মাত্রার চরণ লইয়! 
' যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্ত নয় মাত্রার পর্ব 
লইয়া ছন্দোবন্ধ হয় কিনা তাহা [বুঝাইবার বাঁ দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
তিনি যে পর্বের কথা চিন্তা ন! করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা 
ওঁ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়! তিনি নয় মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণ্যের দরকার করে না।” এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি 
তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা-সংখ্যা লইয়াই গণনা করা 
হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত 
সুম্পষ্ট । একটু বিশ্লেষণ করা যাকৃ। 


ূ | নয় মাত্রার ছন্দ ১৯৭ 
| 
| 


রি এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্রান্তগুলির ছন্দৌলিপি করিলে এইরূপ দাড়ায় 
১1 চামেলির : ঘন-ছাঁয়া- | বিতানে = (8 +8) +৩ 
| বনবীণা £ বেজে ওঠে | কীতানে। =(৪+৪)+৩ 
স্বপনে : মগন : সেথা | মালিনী = (৩+৩+২) +৩ 
কুহ্ম- £ মালায় £ গাথা | শিথানে॥ =(৩+৩4২)+৩ 


এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব | প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পর্ব ও পরে একটি কিন মাত্রার অপূর্ণ (০1910016 ) পর্ব আছে। হয়ত কেহ 
অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন 


চামেলির : ঘন- | ছায়া- : বিতানে =(৪+২)+(২4-৩) ০ 
বন বীণা £ বেজে | ওঠে :কীতানে। =(3+২)+'২+৩) 
স্বপনে £ মগন | সেথা £ মালিনী = ৩+৩)+(২+৩) 
কুঙ্থম £ মালায় ! গাথা : শিখানে ॥ স(৩+৩)+(২+৩) 


এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্বটি হয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাচ মাত্রার অপূর্ণ পর্বেরের সমষ্টি হইয়। দাড়ায় | 


‘এ রকমের ছন্দৌবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও করিয়াছেন । যেমন 


_তাহারে'শুধানু হেসে, | যেমনি ₹(৬+৩+২)+৩ 
__নতমুখে চলি গেলা | তরুণী =(8+8)+৩ 
=-এ ঘাটে বাধিব মোর | তরণী =(৩+৩4+২)+৩ 


গু 
এ রকম প্রতোক চরণের সঙ্কেত ৮+৩। 


৬74৫ সম্কেতের উদাহরণও পাওয়া যায 


= শিলা রাশি রাশি | পড়িছে খসে =(২+৪)+ (৩4-২) 
=গরজি উঠিছে | দারুণ রোষে =(৩+৩)+(৩+২) 
"প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ । 
২। সিলন-স্থলগনে | কেন বল্‌ =(৩+-৪) +৪ 
fl মাতার | ছল্‌ ছল্‌ ! =(৩+৪)+৪ 
44 বিদায়-দিনে যবে | ফাটে বুক, =(৩+৪)+৪ 


সে দিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ ॥ »(৩+৪)+৪ 


১৯৮ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


এখানে মূল পর্ব সাত মাত্রীর। এ সঙ্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার 
কাব্যেও পাওয়া যায়__ 

তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার, 

নামাতে পারি যদি | মনোভার ? 

দু’ কথ! বলি যদি | কাছে তার 

তাহাতে আনে যাবে | কী বা কার? 
তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন 


৩। গগনে গরজে মেঘ, . | ঘন বরষা = ৫ 

কুলে একা বমে আছি, | নাহি ভরস| =৮+৫ 
আরও দেওয়! যায়, যেমন__ 

রঙীন খেলেন। দিলে | ও রাঙা হাতে -৮৮7৫ 

তখন বুঝিরে, বাছ, | কেন যে প্রাতে =৮+৫ 


এই দুই উদাহরণেই মূল পর্বব আট মাত্রার | 
পনের মাত্রার ছন্দের দৃ্ান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 
৪। হে বীর জীবন দিয়ে ! মরণেরে জিনিলে = (৩4+-৩+২+ ৪4৩) 
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেবে কিনিলে =/৩+৩+২)+ (৪84+৩) 
এখানে মূল পর্ব আট মাত্রার । পূর্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, 
যেমন__ 
দিন শেষ হয়ে এল | আধারিল ধরণী =৮+৭' 
সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত দুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়াযায়। স্থৃতরাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পবর্ব নাই তাহ! বলাই বাহুল্য । 
৫ ভরা নদী দুই কুলে কূলে 
কাশবন দুলিছে। 
পূর্ণিমা তারি ফুলে কুলে 
আপনারে ভুলিছে। 
এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০, ৭, ৯*, ৭ মাত্রা! করিয়া আছে। এক 
একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা 
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পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্ধযতি কি পূর্ণঘতি 
তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দঘতি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পব্ব'র শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ধ এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব থাকিলে কাব্যের যে 
গাম্ভীৰ্য্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পুর্ণঘতি আছে বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে ছুই পবৰ এবং মূল পবর্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার। মূল পবর্বসববক্রই 
ছয় মাত্রার অথবা সব্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়| পাঠ ও ছন্দৌলিপি, করাও 
চলিতে পারে। 

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় নী। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে 
এক একটি চরণ; পবর্বনহে, পব্বঙ্গ ত নহেই। 


৬। ঘন মেঘভার | গগন তলে ০৬4৫ 
বনে বনে ছায়া | তারি, =৬+২ 

একাকিনী বসি | নয়ন-জলে =৬4+৫ 

কোন্‌ বিরহিনী | নারী। ৯৬+২ 


এখানে ছয় মাত্রার পব্ব অবলম্বন করিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। প্রতি 
চরণে দুইটি পৰ্ব? প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ 
পর্বটি পাচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দুই মাত্রার। 

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও ও ও মন্তব্য 
খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ ন! করিলে একুশ মাতা পাওয়া যায় না, 
ছন্দের মূল উপকরণ যে পবর্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে। 


৭। বিচলিত কেন | মাধবী শাখা -৬+৫ 
মঞ্জরী কাপে | খর থর =৬4+-৪ 

কোন্‌ কথা তার | পাতায় ঢাকা =৬+৫ 

চুপি চুপি করে | মরমর -৬+৪ 


্টস্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাত্রার 
কথা এ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের 


২০০ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন । কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়! বায়, নয় মাত্রার পব্ব পাওয়। 
বায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পর্বই বোধ হয় বাংল! ছন্দের বৃহত্তম 
পৰ্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পব্বে'র ভার সহ করা বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব 
নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি যাত্রীসংখ্যা লইয়া বাংল! ছন্দের পবব' 
গঠন করা অসম্ভব। 

পবর্বলইয়! এত আলোচনা! করিতেছি, কারণ পর্কই বাংলা ছন্দের উপকরণ। 
পবেবব সহিত পব্ব গ্রথিত কবিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়; পর্বে 
মাত্রীসংখ। হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যার; মিতাক্ষর ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা 
পরিমিত বলিয়াই তাহ! মিতাক্ষর। পর্বের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের এক্য বজায় থাকে, কিন্ত যদি পর্বের মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বারা 
ছন্দের এঁক্য বজায় রাখা যাইবে না। দু" একটি উদাহরণের দ্বার আমার 
বক্তব্যটি পরিদ্ফুট করিতেছি । 

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি__ রর 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা! । 
সকাল বেল! কাটিয়!.গেল বিকাল নাহি যায়_ 
'এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা। কিন্ত এই দুইটি চরণে মোট মান্রাসংখ্যা 
সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব 
হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে ? ইহার 
উত্তর_না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্ররুতি ভিন্ন । 
এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণ-স্থানীয় পব্বের মাত্রা হইতে | 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =(৬4+-৬+৫) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
সকাল বেল! | কাটিয়! গেল | বিকাল নাহি | যায় =(e+৫4৫+২) 

ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই পার্থক্যের 


জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সপ্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়| মনে হয়। কাজেই 
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ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পব্বের 
মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন 
লাভ নাই। 
আর একটি উদাহরণ দিই__ 
হেরিনু রাতে, উতল উৎদবে 
তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচায় চাদ সাগরজলে যবে, 
নীরব তব নআ নত মুখে 
আমারি আকা পত্রলেখা, আমারি মাল! বুকে । 
দেখিনু চুপে চুপে 
আমারি বীধ! মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
অঙ্গে তব হিলোলিয়৷ দোলে 
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ॥ 


উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১৭, ৭) ১৭, ১২, 
১২ মাত্রা আছে! এক একটি চরণের মোট মাতাসংখ্যা হইতে অথবা নির্দিষ্ট 
মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের এক্যস্ত্র পাওয়া যায় না। 
কিন্ত বরাবর পাঁচ মাত্রার মূলপর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
এ্রক্য বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 
পবের্বর মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্য! হইতে নহে। 

এই উপলক্ষে পব্ব্ব সম্বন্ধে ছু” একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। 
প্রত্যেক পব্বে র' পরে একটি অদ্ধযতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের ঝৌক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্ত ক্ষণের 
জন্য জিহ্বার ক্রিয়| বিরত থাকে । জিহ্বার এক এক বারের ঝৌকে ক্লান্তিবোধ 
বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ ন! হয়! পধ্যস্ত যতট! উচ্চারণ করা৷ যায় 
তাহারই নাম পর্ব। 

এক একটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্বাঞ্জের সমষ্টি । অন্ততঃ দুইটি পর্ববা 
না থাকিলে পর্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্ববাঙ্গ দিয়া পর্ব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে তাহা বাংল! ছন্দের 
গতির ব্যভিচারী হইবে। এক একটি পর্বাক্দে এক হইতে চার পর্য্যন্ত মাত্রা 
খাকিতে পারে। এক একটি পর্ববা্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা 


২০২ বাংলা ছন্দের মূল পুত্র 
একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পর্ব স্বরগান্তীর্যের উত্থান- 
পতনের এক একটি তরঙ্গের অনুসরণ করে। 

পর্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্বের সমষ্টি । পর্বের পর অর্দযতি, আর চরণের পর পূর্ণবতি থাকে। 

এইবার নয় যাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক্‌। 

(ক) আঁধার রজনী পোহাল, 


জগৎ পুরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 


মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে। 
এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি 
এক একটি পর্ব, না, চরণ ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহ! অৰ্দ্ধযতি, না, 
পূর্তি? জিহ্বার ঝৌক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 
পূর্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নুতন ঝোকের আরম্ভ হইতেছে? ইহার 
ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে ?-_ 
আধার : রজনী : পোহাল। 
জগৎ £পুরিল : পুলকে | 
বিমল : প্রভাত ; কিরণে | 
মিলিল £ ছালোক : ভুলোকে | 


এইরূপ, না, 
আঁধার : রজনী | পোহাল, = (৩+৩) +৩ 
জগৎ £পুরিল | পুলকে, =(৩+৩) 4-৩ 
বিমল : প্রভাত | কিরণে =:৩+৩) 4-৩ 
& মিলিল : ছালোক | ভুলোকে, = (৩4৩) +৩ 
এইরূপ? 


আমার মনে হয়, উদ্ধৃত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্কই মূলপর্ব, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক। কয়েকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 
করিতেছি । 

“আধার” ও “রজনী” এই দুইটি 


শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির 
যে প্রবাহ, “রজনী”র পর “পোহাল* 


উচ্চারণ করিতে “গলে তন্মধ্যেও কি 


২০০২ 
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ধ্বনির সেই প্রবাহ? “আধার” ও “রজনী”র মধ্যে বতি নাই, কিন্তু “রজনীস্র 
পরে কি একটি হ্ু্ববতি বা অর্ধযতি আসে না? বদি আসে তবে এখানেই 
পর্বের শেষ ও নূতন একটি পর্কের আরম্ত। 

«পোহাল” শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাক্যের 
শেষ হইয়াছে। স্থৃতরাং এখানে একটি পূর্ণঘতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক 
নহে? যদি এখানে পূর্ণঘতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। 
জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে 9111665] বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে 
ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্কে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই 
যে হস্বযতি বা অৰ্দ্ধযতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণঘতি আসিয়া পড়িল__ 
এইভাবে উচ্চারণ হয় না। স্থৃতরাং “পোহাল* শব্দের পর যদি পূর্ণযৃতি থাকে 
তবে তাহার পূর্বে কোথাও হ্রস্থযতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইথানেই পর্কের 
শেষ হইয়াছে । ৰ 

পরের দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্বে 
রচিত। 


(খ) গোড়ীতেই £ ঢাক | বাজনা = (8+২)4+৩ 
কাজ করা তার |কাজন! = (৪+২)4+৩ 
(গ) শকতি : হীনের | দাপনি = (৩ +৩) +৩ 
আপনারে £ মারে | আপনি =(৪8 +২) +৩ 


ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক । 

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাতার ছন্দ রচন! করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাড়ায় ; অর্থাৎ যাহাকে নয় মাত্রার পর্বব বলিতে চাই 
তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পর্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ক্ণের সমষ্টি 
হইয়া দাড়ায় । শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন । 

এই উদাহণগুলিতে যে নয়মাত্রার পর্ব নাই তাহার একটি crucial test 
বা! চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব। আপাততঃ অন্য দৃষ্ান্তগুলি আলোচন! করা যাক । 

(থ) আসন দিলে অনাহ্তে 
ভাষণ দিলে বীণ! তানে, 
বুঝি গো তুমি মেঘদুতে 
পাঠায়েছিলে মোর পাঁনে। 


২০৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

এখানে মূলপর্ব নয় মাত্রার নর, যদিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে। 
মুল পর্ব পাঁচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
একটি পাঁচ মাত্রার পূর্ণ পর্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব । ছন্দোলিপি 
করিলে এইরূপ হইবে__ 


আনন দিলে | অনা £ হতে (৩ +২) + ২4-২) 
ভাষণ £ দিলে | বীণা £ তানে, = (৩4২) + (২4-২) 
বুঝি গো £ তুমি | মেঘ £ দূতে =(৩+২)+'২+২) 
পাঠায়ে ছিলে | মোর £ পানে ₹(৩+২)+1২+২) 


এখানে (৩7২4৪) সঙ্কেতের পর্ব নাই, (৩4-২)+(২4-২) সঙ্কেতের চরণ 
আছে। “আসন”, ও “দিলে” এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির প্ৰবাহ, 
“দিলে” ও “অনাহুতের” মধ্যে সেরূপ নয়। “দিলে” শব্দটির পর একটি যতি 
অবশ্যম্ভাবী, সেখানে একটি পর্বের শেষ ধরিতে হইবে । 

এতন্তিন্ন (৩+২+৪) এইট সঙ্কেতে পর্ব রচিত হইতে পাবে কিনা সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি « 707% আপত্তিও আছে। প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা 
করিব! 


(ঙ) বলেছিন্নু বসিতে কাছে 
দেবে কিছু ছিল না৷ আশা। 
দেবে! বলে যে জন যাচে * 
বুঝিলে না তাহারে! ভাষ। ্ 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক এন্টি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাচ মাত্রার। সঙ্কেত (২+২)+(৩+২) 
প্রথম চার মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতির লক্ষণ সুস্পষ্ট । 

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক বৌকে সাত মাত্রা পর্যন্ত উচ্চারণ 
করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর 
রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব ধরিয়! পাঠ অস্বাভাবিক হইবে । 


(চ)  বিজুলী কোথা হ'তে এলে 
তোমারে কে রাখবে বেঁধে। 
মেঘের বুক চিরি গেলে - 
অভাগা 


মরে কেদে কেদে । 


পিস .+. 
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ছ। মোর বনে ওগো গরবী 
এলে বদি পথ ভুলিয়া । 
তবে মোর রাঙা করবী 


নিজ হাতে নিয়ে৷ তুলিয়!। 


এই দুই উদাহরণেই মূল প্র“ ছয় মাত্রার। (8) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে 


তিন মাত্রার পর এবং ছে) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা 
বেশী কাক ইচ্ছাপুবর্বক রাখিয়া লেখা হইয়াছে । সুতরাং এ ও স্থলে যে 
নূতন করিয়া ঝোক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ব শেষ করিয়া আর একটি 
পবর্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহ! সহজেই বোঝা! যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক | 
স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পবর্ব আছে, পব্বা্গ নাই। চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পব্ব“ঙ্গ বাংলায় অচল। রি 
(জ) বারে বারে যায় চলিয়া 
ভাষায় নয়ন-নীরে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয়া 
মিলনের লাগি ফিরে সে। 


রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪+১-_-এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতে বলিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬4৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে, 
শব্দকে ভাঙিয়! পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে । 
"  ভাসায় ন |য়ন নীরে | সে 
অথবা 
যাবার বে | লায়, ছুয়। | রে__ 


এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু ক্ৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই 
আসিতে পারে। এক, ছুই বা তিন মাত্রার ছোট শব্দকে ভাঙিয়! পবর্ব অথবা 


. পর্ধীঙগ-গঠন এক স্বরাঘাত-প্রধান (বা ছড়ার) ছন্দে চলে। অন্থাত্র কেবল 


অপূর্ণ অস্তিম পর্ব-গঠনের সময়ই ইহ! চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে[ষে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্ত “নয়ন” 
ও “বেলায়” এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু ক্ৃত্রিমতা 
ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এ সুত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে “চরণের শেষে যেখানে 


ইউ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই বতির মধ্যে 
তাঁকে আসন দেওয়া বায়” ; * কিন্তু অন্থাত্র তাহা চলে না| । 

যাহ! হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি 
বিভাগ যে পর্ব ও সমগ্র পংক্তিটি বে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীঘ যতি” আছে বলি! পংক্তির 
শেষের প্ধ্বনি+কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে । সুতরাং এখানে যে চার 
মাত্রার পর্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎসন্বন্ধে কৌন আলোচন! নিশ্রয়োজন। 


(ঝ) আলে! এল যে দ্বারে তব 
ওগে| মাধবী বনছায়|। 
দৌহে মিলিয়। নব নব 
তৃণে বিছায়ে গাথে মায় 


এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পবর্ব নহে | লিখিবার কায়দা! হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির ছুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদনুসরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম দুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখিতে 
হইবে। স্থতরাং ঝড় জোর এখানে সাত মাত্রার প্ব্ব পাওয়। যায়। সে ক্ষেত্রে 
ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+ (৩4৪), (২+৩+৪) নহে। নতুবা (২+৩)+ 
(২4২) এই সঙ্ষেতে মূল পব্ব পাচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে 
পারে। সমগ্র পংক্তিটি একটি পব্ব এবং ইহার মধ্যে অর্ধযতিরও স্থান নাই__ 
এরূপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা! পরে বলিতেছি। 


(এ) সেতারের তারে ধানশী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়!। 

গোধুলিয় রাগে মাননী 
সুরে যেন এলে! সাজির| ॥ 


এখানে মূল পব্ব” ছয় মাত্রার। প্রতি পংক্তিতে দুইটি পব্ব; প্রথমটি ছয় 
মাত্রার, দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পবর্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার 
ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। “নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া” 


ৰ ও “সুরে যেন 
এলো সাঙ্িয়” ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই । 


* “বাংল! ছন্দের শুলস্থত্রে”র ২১ (ক) সুত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে। 


সি সি ররর... তলত লন 0. 
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(ট) জলে ভরা নয়ন-পাতে 
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী। 
কি লাগিয়া বিজনরাতে 


উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী ॥ 


এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পবর্ব। প্রথমটি 
৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রীর। ৪ ও ৫ মাত্রার পব্বরঙ্গ-সম্ঘলিত ৯ মাত্রার 
পব্র্ব এখানে নাই । প্রথমতঃ পাঁচ মাত্রার পব্বণঙ্গ হয় না। উপরের পংক্তি- 
গুলিতে “নয়ন-পাতে", মেঘ-রাগিণী” প্রভৃতি এক একটি পর্ব, পববরণঙ্গ নহে 
পড়িতে গেলেই একাধিক bea বেশ ধরা পড়ে । লিখিবার কায়দা! হইতেও দেখা 
যায় যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাক রাখা হুইয়াছে। তাঁহাতেও 
বোঝা যায় যে এ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পব্ব-বিভাগ হইয়াছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্ত হিসাবে যে উদাহরণ- 
গুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয় মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার 
পর্বের দৃষ্টান্ত নহে। 

এইবার ০৮০1] (৪২৮ বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পব্বগাত্রকেই 
পৰ্বঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে। আট মাত্রার পব্বকে ৪4-৪ 
অথবা ৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশ মাত্রার পবর্বকে ৩4৩4৪, ৪ +৩4৩, 
৪+৪+২, ২7৪4৪ সঙ্কেত অনুসারে পব্বঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্ত 
দুইটি পব্বের মোট মাত্র! সমান থাকিলে তাহাদের পব্বণঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেত 
বিভিন্ন হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া 
যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে । যদি 
বিভিন্ন সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুণ্ন থাকে তবেই 
প্রমাণ হইবে যে পংক্তিগুলি পবর্ব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে 
তাহাদের মধ্যে পব্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও 
এ কারণে ছন্দংপতন হইতেছে। অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পর্ব” নহে। এইবার 
পরীক্ষা করা যাক্‌। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধ ত করিতেছি__ 


গভীর গুরু গুরু রবে 

বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী । 
মোর ব্যথাখানি লুকায়ে 

বসিয়াছিলে একাকিনী ॥ 


২০৮ ংল। ছন্দের মুলসুত্র 


অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় 
মাত্রা কিন্ত বজায় আছে। 


শুকতার! চাদের সাথী 

সাথী নাহি পায় আকাশে । 
চাপা, তোমার আভিনাতে 

ভাসায় নয়ন নীরে সে। 


এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুপ্ন আছে কি? 


এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 
চাই। . তীর রচনা হইতেও ঠিক্‌ প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাহার উদাহরণে 
প্রতিসম পংক্কিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। ‘গুরু ছন্দ গর্জন” “করি 
বৃত্ত বৰ্জ্জন’ এই দুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)+৪ | সেইরূপ 'রাঁথিলাম 
নয় মাত্রা, “করিলাম মহাযাত্রা' এই দুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)+-৩। তত্রাচ 
“ছন্দ কিছু হইয়াছে কি না ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন”। 
এইবার নয় মাত্রার পর্ব রচনা বাংলায় সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে দু" একটি তর্ক 
উত্থাপন করিতে চাই। পুধর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি 
বোঝান স্থবিধ! হইবে। 
পূঃ পঃনর মাত্রার পব্ব্ বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম 
মাত্রার পব্র চলে এবং দশ মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পবের্বর চলন আছে। 
সুতরাং নয় মাত্রার পব্র্ব বেশ চলিতে পারে। 
উঃ পঃ-কিন্ত তাহার উদাহরণ দিতে পার? 


পূঃ পঃ-উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি নাঁ। এ রকমের পবর্ব কবির! 


হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্ত ভবিষ্যতে করিলেও করিতে 
পারেন। না করিবার কোন কারণ আছে কি? 


উঃ পঃ-আছে। বাংলা ছন্দের পব্বগঠনের রীতি অনুসারে নয় মাত্রার পর্ব 
রচিত হইতে পারে না। 
পূঃ পঃ-কেন? 


উঃ পঃ--পব্বগাত্রেই দুইটি বা তিনটি পব্বঙ্গের সমষ্টি । বাংলায় যখন চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পর্ববাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্বাঙ্ দিয়! নয় মাত্রার 
পর্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্ব দিয় নয় মাত্রার পর্ব 
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রচন! করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে 
হইবে | (অ) ২+৩+৪, (অ) ৪+৩+২, (ই) ২+৪+৩, 
(ঈ) ৩4৪4২, (উ) ৩+৩+৩, (উ) ৩+২+৪, (খে) ৪+২+৩, 
(এ) ৪+-৪+১, (ও) ৪+১+৪, (ও) ১+৪+৪। কিন্ত এই দশটির 

,... মধো (ই), (ই), (উ), (খ), (এ) নামক সঙ্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্বান্গগুলিকে সাজান হয় নাই, স্থতরাং বাংলা 
ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে। বাকী রহিল পীচটি,_ 
(অ), (আ), (উ, (এ), (ও) তন্মধ্যে (অ), (আঁ), (এ), (ও) নামক 
সঙ্কেতে যুগ্ন মাত্রার ও অধুগ্ মাত্রার পর্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ 
হইয়াছে ৷ . বিষম মাতার পর্ধাঙ্গ পর পর থাকিলে একট! উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তজ্্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা 
করিতে হয়; অর্থাৎ'কেবলমাত্র ছুই পর্বাঙ্গযোগে রচিত পর্ক্বেই বিষম 
মাত্রার পর্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে । তিন পর্বাঙ্গবিশিষ্ট পব্বে 
" অধুগ্া মাত্রার পর্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্ম 
মাত্রার পর্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 
'সবুজপত্রে” ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পূৰ্ব্ব লিখিয়াছিলেন তাহাতেও 
এই তত্বের আভাস আছে। 'পরিচয়ে+ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার 
ছন্দের যে উদাহরণ্গুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে তিনি পংক্তিতে 
বাস্তবিক একাধিক পর্বের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা 
হইতেও একথা! প্রমাণ হয়। 
পূঃ পঃ-_কিন্ত (উ) “চিহ্নিত পর্ববা্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই। 
উঃ পঃ-_হয় নাই বটে, কিন্ত সেখানে ছয় মাত্রায় পব্ব-বিভাগ করার প্রবৃত্তি 
এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পব্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্ম 
সংখ্যা । অযুগ্ম সংখ্যার পব্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাচও 
সাত মাত্রার পবর্ব বাংলায় চলে, কিন্ত Syncopated movement বা 
খঞ্জগতির পৰ্ব হিসাবেই তাহার! চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম 
মাত্রার পর্ধাঙ্গের পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ববাঙ্গ 
দিয়া Syncopated movement রাখ যায় না| 
পুঃ পঃ_-এ সমস্ত. যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩-+-৩ সন্কেতের 


পর্ব চলিবে না কেন ? অবশ্য 97100155190 movement না হইতে 
14 16673. 
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পারে, কিন্তু অন্ত রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ* 
শিল্পীর.রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ব্রিপদীর 
শেষ পদ কি ৯ মাত্রার পৰ্ব নহে ? 


১৩৪০ | 


রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেন। কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে-ও রবীন্দ্রনাথ 
আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়| মনে হয় না, পর্ব ও চরণ লইয়| গোলমাল করিয়াছেন, 
তর্ক যে নয় মাত্রার চরণ নহে, নয় 'মাত্রার পর লইয়া, তাহা অনেক সময়ে বিশ্বৃত হইয়াছেন। 
অনেক সময়ে আমি যাহা বলি নাই তাহা আমার স্বন্ধে চাপাইয়| দিয়াছেন, আবার কখন কখন 
“পঞ্চমাত| ঘটিত এই বারোমাত্রা” ও ভূতি বলিয়| আমার যুক্তি-ই অজ্ঞাতমারে গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই প্রবন্ধটি. পুনরম্রণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় হইতে প্রকাশিত 
'ছন্দ"নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্রবন্ধ-ই স্থান পাইয়াছে বলিয়! বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম। ডর 

পরিশেষে বল! আবশ্যক যে ছান্দষিক হিদাবে কৰিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে 


মত 


গঠ্যোর ছন্দ * 


পদ্যোর ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চর্চা হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় ‘প্রচলিত কাব/ছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে । কিন্তু. 
ইন্দ কেবল পঞ্ছে নয়, গন্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার 
কলারই লক্ষণ স্থলিখিত গগ্ঠও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই 
জানি, এবং সেই.সৌনব্ধ্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহা রূপ 
আছে, ধ্বনি-বিহ্তাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়া মরমে’ প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের গ্োোতনা করিতে পারে, সে রকম এনট£বোঁও আঁমাদের 
অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গ্ছছনের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং 
ইহার প্রক্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। .4750909 বলিয়া 
গিয়াছেন যে গত্বেরও 270১৮ অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহা ৪৮০৭] অর্থাৎ: 
কাব্যছন্দের সমধন্মী নহে । গগ্ছন্দের ও কাব্যছন্দের পরম্পর পার্থক্য কিসে 
তত্সন্বদ্ধে 4৮1560119-এর মতামত, জানা যায় না | ধাহারা Latin ভাষার 
বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাহারা 01০০. প্রভৃতি সুবক্তা ও স্থলেখকের রচনায় 
ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত ০০৮৪ ব্যবহার ইত্যাদি রীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন। [৷ ভাষার শেষ যুগেও . Vulgate Bible ইত্যাদিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ইংরাজী ধর্পত্তকাদিতে Vul৪৭te 71016-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গন্ধছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি 
না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংলা গদ্ছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে । 
ইংরাজী উচ্চারণে 2০9(-এর গুরুত্ব সবব্ণপেক্ষা! অধিক বলিয়া ৪০0৪০$-এর 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রক্কৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পদ্ধছন্দের ন্যায় 


* গত্য ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত Studio in the Rbythm of Bengali 
Prose and Prose-Verse (Journal of the Department of Letters, Calcutta 


University, Vol. XXXIT) নামক প্রবন্ধে পাওয়। যাইবে। 


~ 
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পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ ba 
শিল্লীর.রচনার একথা প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ত্রিপদীর | 
শেষ পদ কি ৯ মাত্রার পব্রবনহে? 


১৩৪০ | | 
| 


রীনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর গাল কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছ| ছিল না৷ বলিয়। আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে-ও রবীন্দ্রনাথ 
আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়| মনে হয় না, পর্বব ও চরণ লইয়| গোলমাল করিয়াছেন, 
তর্ক যে নয় মাত্রার চরণ নহে, নয় 'সাত্রার পর্ব লইয়া, তাহা অনেক সময়ে বিশ্বত হইয়াছেন । 
অনেক সময়ে আমি যাহ! বলি নাই তাহ! আমার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন, আবার কখন কখন ূ 
“পঞ্চমাও| ঘটিত এই বারোমাত্রা” ভূতি বলিয়। আমার যুক্তি-ই অজ্ঞাতদারে গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই প্রবন্ধটি, পুনযুপ্রণের বিশেষ ইচ্ছ! ছিল ন|। কিন্ত বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় হইতে প্রকাশিত | 
'ছন্দনামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্রবন্ধ-ই স্থান পাইয়াছে বলিয়া বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম । 

পরিশেষে বল! আবশ্যক যে ছান্দসিক হিদাবে কবিগুরুর টিটি অন্ধ! কাহারও চেয়ে 
কম নহে। “‘সধুজপত্রে’ প্রকাশিত তাহার প্রবদ্ধাদি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি 
হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাহার সহিত আমার দেখ! হয়, এবং ছন্দ লইয়া আলোচন হয়। 
তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াস সম্পর্কে তাহার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহাতে 
আমি ধন্য বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, ত তাহাতে আমার মতেরই 
পোষকতা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাহার সহিত আমার কদাচ্‌ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা 
একটা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বা নগণ্য বিষয় লইয়া। ছন্দ সম্পর্কে তাহার অনুভূতির 
প্ৰামাণ্যতা আমি নতমস্তকেই স্বীকার করি। 


ভা | ৯ 


গন্যোর ছন্দ * 
পন্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চর্চা হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় ‘প্রচলিত কাব/ছনের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু 
ছন্দ কেবল পদ্থে নয়, গছ্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার 
কলারই লক্ষণ। স্থলিখিত গ্ও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই 
জানি, এবং সেই.সৌন্দর্ধ্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ রূপ : 
আছে, ধ্বনি-বিস্তাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়! মরমে’ প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের গ্ভোতনা করিতে পারে, সে রকম এন বোকও আঁমাদের 
অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্বের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গছছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাঢৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং 
ইহার প্রক্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। 47156০119 বলিয়া 
গিয়াছেন যে গদ্বেরও rhythm অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহা 7087108] অর্থাৎ ' 
কাব্যছন্দের সমধন্মী নহে | গছ্ছন্দের ও কাব্যছন্দের পরস্পর পার্থক্য কিসে 
তৎসন্বদ্ধে 4:1১6০119-এর মতামত, জানা যায় না। যাহার! 1,010 ভাষার 
বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাহার Cicero প্রভৃতি স্বক্তা ও সুলেখকের রচনায় 
ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত 901559 ব্যবহার ইত্যাদি রীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন । 14260 ভাষার শেষ যুগেও. Vulgate Bible ইত্যাদিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে 0৫465 738৮16-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণা ত্বক গদ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্বের ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাঁহার ফলে ইংরাজী গছ্াছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি 
না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংলা গণ্ঘছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে। 
ইংরাজী উচ্চারণে 2০০6-এর গুরুত্ব সবর্বাপেক্ষা। অধিক বলিয়! ৪০০০০$-এর 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পছন্দের ন্যায় 


* গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! মত্প্রণীত Studios in the Rhythm of Bengali 
Prose and Prose-Verse (Journal of the Department of Letters, Calcutta 
University, Vol. XXXII) নামক প্রবন্ধে পাওয়। যাইবে। 


২১২ ও ংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 
রী, গগ্ভছন্দেও ৪৫০৪7-ই সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ । কিন্তু 
বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যৃতির 
মধ্যবর্তী শব্দসমষ্টি ব| পর্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্ছছন্দ 
ও গন্ধছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গঞ্ভেরও উপকরণ--এক এক ঝৌকে 
(impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পব্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক. 
*“মত্য সেনুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে 
দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শু চন্দ্রা এসে তাকে ন্িগ্ধ জ্যোৎস্ায় স্থান করিয়ে দেয়। তামসী 
রাত্রে অগণ্য উজ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে 
থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরূগন্তীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্সের মত এর আকাশ ছেয়ে 
আমে, আমি নির্ববাক্‌ হয়ে দাড়িয়ে দেখি। এর অন্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাপ্রি স্থিরভাবে 


দাড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছাস উদ্দামবেগে | ছছে। এর মরুভূমি বিরাট 
স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেল! কর্চ্ছে।” 


( দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়_ চন্দ্ৰগুপ্ত, প্রথম দৃশ্ ) 
উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষ! গন্ধ হইলেও তাহা যে ছন্দোম্য_এ 
কথা| বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গঞ্ছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গ_ 
রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গগ্য-রচনায় পাওয়া যায়। কিন্ত 
উপরে উদ্ধত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ 
হয় হুপরিচিত | হর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিগ্বালয়েও বহুবার 
এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে । সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া 
- আলোচনা করিলে তাহ! সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে । 
যতি মাত্রাভেদে ছুই প্রকার-_অর্ধঘতি ও পূর্ণঘতি। গদ্যে এক একটি 
1256 বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া 
এক একটি পর্ব গঠিত হয়, এবং এবধিধ পর্কের পর একটি অর্দযতি পড়ে। 
কয়েকটি পব্ব সহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা 
খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার .পরে এক একটি পূর্ণঘতি পড়ে. উদ্ধত: 
পংক্তি কয়েকটির পর্বাবিভাগ করিলে এইরূপ দীড়াইবে। 


[| চিন্ের দ্বারা অর্দ্ধযতি এবং || চিহ্নের দ্বার! পূর্ণযতি নির্দেশ করা হইবে ] 
১ম বাক্য - সত্য, | সেলুকস্‌ || 
, = কি বিচিত্ৰ | এই দেশ || 


উহা 


গদ্যের ছন্দ টা ২১৩ 
ওয় বাক্য - দিনে | প্রচণ্ড হুৰয্য | এর গাঢ় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিয়ে যায় | 


[6 Ee আর | রাত্রিকালে | শুভ্র চন্্রম। এসে | তাকে | স্রি্ধ জ্যোতনায | স্থান করিয়ে 
Ces E43 1 

এম». - তামসী রাত্রে | অগণ্য উচ্ছল ভ্যোতিঃপুঞ্জে | যখন | এর আকাশ | ঝলমল 

ু করে.| 

৬ষ্ট ॥ - আমি | বিস্মিত আতঙ্কে | চেয়ে থাকি || 


এম » - প্রাবৃটে | ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি | গুরু-গস্তীর গর্জনে | প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্তের মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আসে || 

৬ম , - আমি | নিববাক্‌ হয়ে | দাড়িয়ে দেখি ॥ 

৯ম ১০ - এর | অভ্রভেদী | ধবল তুষার-মৌলি | নীল হিমাদ্রি| স্থিরভাবে | দাড়িয়ে আছে || 

এর | বিশাল নদনদী | ফেনিল উচ্ছানে | উদ্দাম. বেগে ছুট্ছে,| * . 

১১শ ১ এর | মরুভূমি | বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিয়ে | খেলা কচ্ছে || 


jes 
“| 
॥ 


পছ্ের পর্বের ন্যায় গছ্ের পর্ববও দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্বের 
অন্তর্ভুক্ত পর্বাঙ্গ গুলির পরস্পর অন্ুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি পর্বের 
বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনান্ুৃভূতি হয়। বাংলায় পদ্ের ন্যায় গদ্ধেও 
ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা! অনুসারে । বাংলা গদ্ছে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজীতীয় 


পদ্ধের পদ্ধতির অনুরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা ২511471 এক মাত্র! বলিয়া 


ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলস্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। 
এক কথায়, গছের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংল! উচ্চারণের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংল! উচ্চারণের রীতি 
একেবারে বাধাধন নয়, আবশ্যক মত আবেগের হ্রীসবৃদ্ধি অনুসারে শব্দের অস্ত্য 
হলন্ত অক্ষর ছাড়! অন্ঠান্ত অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ কর! যাইতে পারে । 

গদ্বেও এক একটি পর্কাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়! 
থাকে । কখন কখন এক মাত্রার পর্বাঙ্গও দেখ। যায়। 


গন্ধে পর্বান্-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা! মূলশব থাকিবে। গন্ধে - 


‘শব্দাংশ লইয়া পর্বাঙ্গ-গঠন করা চলে না । সুতরাং বল! বাহুল্য যে গন্ধের এক 


একটি পর্বে কথেকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে। 

পছ্চের পর্বের সহিত গদ্যের পর্কের প্রধান পার্থক্য এই যে পছ্ছে পর্ক্বের 
অন্তর্ভূক্ত পর্বান্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম 
অনুসারে তাহাদিগকে সাঁজাইতে হইবে ; কিন্ত গন্ধে নানা উপায়ে পর্বের মধ্যে 


২১৪ ব্‌ঃ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


পর্বাক্পগুলি সাজান যায় । আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিয়লিখিত ভাবে 
পর্বা-বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে । 


পর্ববমখ্যা 
১মবাক্য- [২]।1৪] রহ 
য় » = (১7৩) ৪। (২+২) ৪ ০০৪ 
ওয় ৮ - [২]৷(৩+২=)৫। (২+৪+৩=) ৯ (৩4৪5) ৭ 
ধ্থ , - [২]।(২+২=) ৪। (২+৩+২)৭।[২]। (২+৩-) ৫। 
(২+৩+২=) ৭ ৬ 
৫ম » - (৩+২=) ৫। (৩+৩+৪-) ১০। [৩|।(২+৩=)৫। 7 
- (৪+২=) ৬ € 
৬ষ্ট ৮. - খবীড+৩-) ৬। (২+২০) ৪ ৩ 
গম » - [৩]।(৪+৪=) ৮। (২4+৩+৩=) ৮। (৩+৫ ?4-২=) ১০। 
(২4+৩+৪=) ৯ ৫ 
৮ম » - [২]।(৩+২=)৫। (৩+২-) ৫ ৩ 
লম » - [২]।(২+২=) ৪। (৩4+৩+২=) ৮। (২4৩) ৫। 
(২+২৯) ৪ । (৩+২=) ৫ ন 
১*ম ১ - [২]। (৩+৪-) ৭। (৩+-৩-) ৬। (৩+২=) ৫1 [৪] ৫ 
১১শ , = [২]।(২+২=)৪। (৩+৫?+২) ১০। (২+৪+২-) ৮। 
(২+২-)৪ | e 
র ৪৬ 
এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার 


সুবিধা হইবে । - 

এখানে মোট ৪৬টি পর্ব আছে। তন্মধো যে পর্কগুলির দুই দিকে [] 
চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পরকাল আছে। এইরূপ 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ 
একটি পর্বব থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পর্বের একটি মাত্র পর্বাঙ্গ থাকে 
বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃম্পন্দন ইহাতে পাঁওয়া যায় না, স্থতরাং সুক্মবিচারে 


ইহাদিগকে ছন্দের পর্ব বলা উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহ 


হার। ছন্দের 
অতিরিক্ত (॥) ৪:m০৮৷০) এক একটি শব্দ মাত্র। বাক্যের মধ্যে যেখানে নৃতন 


একটা ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূর্বে ইহাদিগকে পাওয়া যায়। কদাচ . 


ছন্দঃপ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিঃস্প্দ শব্গুলিকে ভর 
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গদ্যের ছন্দ ২১৫ 


করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাঁসাইতে হয়,-কখন কখন ছন্দের ভেলা! আসিয়া 
এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয় স্থির হয়। পদ্বেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত 
শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার গছ্েই অপেক্ষাকৃত বহুল। * 

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্বের 
মধ্যে পর্কাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পছ্ছে তিনটি পর্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ক গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্রা্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত 
হস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ধা্গ পর্ধের আদিতে ঝা শেষে স্থান পায়, 
কিন্ত মধ্যে কদাঁচ তাহার স্থান হয় না। গঞ্ছে কিন্তু তাহ! চলিতে পারে, এমন 
কি মধ্যলঘুণ বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোধুক্ত পর্কের ব্যবহারেই গদ্যের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধতাংশে ১০টি পুর্র্বে তিনটি করিয়া 
পর্কাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পছ্চরীতির অনুযায়ী (“অগণ্য 
উজ্জল জ্যোতিঃপুঞ্জৈ”, "গুরু-গন্তীর গর্জ্জনে”, “ধবল-তুষার-মৌলি*)। কিন্ত 
“শুভ্র চন্দ্ৰমা এসে”, “সমান করিয়ে দেয়” ইত্যাদি পর্বের ব্যবহার পছ্ে চলে না 

এতভিন্ন গন্ধে পরস্পর অসমান তিনটি পর্বাজ লইয়া পৰ্ব গঠিত হইতে 
পারে, পছ্চে তাহা চলে না| এই ধরণের চারিটি পবর্ব উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় 
(*এর গাঢ়-নীল আকাশস, “প্রকাণ্ড দৈতাসৈন্তের মত”, “এর আকাশ ছেয়ে 
আসে”, “বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত” )। অসমান তিনটি পর্কাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পর্বাঙগটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 
গাঢ়নীল আকাশ* এই পর্কটিতে মধ্যে এবং “এর আকাশ ছেয়ে আসে” 
এই পর্বটিতে অস্তে বৃহত্তম পর্বাঙ্টির স্থান হইয়াছে। 

(প্প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্তের মত” ও “বিরাট স্রেচ্ছাচারের মত” এই দুইটি 
পর্বব সম্বন্ধে একটি কথা বল! দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত 
৩4৫-২, সুতরাং এই ছুইটি পর্বের যেন গদ্ছনদের ব্যতায় হইয়াছে । কিন্ত 
ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩ ৪4-৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, “বিরাট স্বেচ্ছাচার এর্মত’ 
এই ধরণে |) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গছে নয় মাতার পর্কের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্ত 
পছ্ধে নয় মাত্তার পর্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পছ্চে সাত মাত্রার পৰ্ব 


* পছ্যের মধ্যে গদ্ধোরর আভান আমার ফলে অনেক সময়ে নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় . 
এবং পদ্ধোর ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গুঢ রহস্ত । পদ্য ছন্দের 


অতিরিক্ত শব্দ যোজন! করা গছোর আভাস আনিবার অন্যতম উপায়। 


ইউ ২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব রচিত 
হইয়া থাকে। : - 

পদ্ধছন্দ ও গছ্ছন্দের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে-_পদ্ঘছন্দ এক্য প্রধান 
এবং গন্ধছন্দ বৈচিত্রযপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ 
চরণের অন্ততূক্ত পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি 
পূর্ণ বিরামের পূর্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হম্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পর পর্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে 
তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়| গদ্যে কিন্ত বৈচিত্রোর-ই প্রাধান্ |. পর পর 
পর্বগুলি সমান না হওয়া কিন্বা কোন নক্সার অনুসরণে পর্বের মাত্রা নিয়মিত 
না হওয়াঈ, দেন. রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্বগুলি সামরিক আবেগের 
প্রকৃতি অন্থসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। 
কিন্তু বাক্যের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্বের 
বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গণ্ভের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই 
ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্ধছন্দের লক্ষণ গ্রকটিত হয়| উদ্ধতাংশের 
পর্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। 

প্রথম বাকাটির দুইটি পর্বই এক-শব-যুক্ত এবং ছন্দংস্পন্দনহীন। শুধু 
এই বাকাটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে 
চারি মাত্রার পরস্পর সমান ঢইটি পর্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব 
থাকায়, এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে । গদ্যে এইরূপ. প্রতিদম 
বাকোর ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্ধছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ । সুতরাং ইহাতে 
বিশিষ্ট গণ্ছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ 
করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া, ধরিলে, গদ্ধছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্ব বলিয়| ধরা যায়। সে ক্ষেত্র গান্থলভ 
উ্থানশীল (15০৪ ) ছন্দের ভাব আসিবে । তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত 
শব্দের উপর বক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আর্ত হইয়াছে, পর পর পর্বগুলি 
বিশিষ্ট গন্ছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গার়িত ভাবে (waved rhythm) সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। ছন্দঃপ্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপাস্ত্য পর্বে 
. পৌছিয়া পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব-সন্নিবেশ অন্তান্য বাক্যেও দেখা 
যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও নম বাক্য, দুইটি প্রবাহ আছে 


০, 


গন্ধের ছন্দ ২১৭ 
দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন 
উ্থানশীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়েই ছন্দঃ প্রবাহের ঝৌক আরম্ভ 


হইবার পূর্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ, যেমন ১০ম বাক্যে, 
পতনশীল ছন্দও পাওয়া বার । কৃচিৎ প্রতিসম পর্বের যোজনা দেখা যায়, কিন্ত 


* এরূপ ব্যবহার গণ্ধছন্দে খুব কম। অন্ঠান্ত আদর্শের ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া 


ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে । 

পর পর পর্বগুলি গঞ্চে ঠিক একরূপ ন! হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট 
মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্বের মোট 
যাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ-সন্নিবেশের দিক্‌ দিয়া পার্থক্য 
থাকে। যেখানে সেদিক. দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ, যুক্তাক্ষর 
ব্যবহারের দিক্‌ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্বারা সমান মাত্রার ও একই 
সঙ্কেতের দুইটি পর্বের মধ্যে অসাদৃহ্য পরিস্ছুট হয়। এইরূপে গঞ্চে বৈচিত্র 
রক্ষা হইয়া থাকে । 

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, 
সুতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কথন 
পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া! উঠিতৈছে দেখা যায় | 
এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনবপ হইয়া থাকে । 


বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গণ্চের বিশিষ্ট ছন্দ। 
৮ 


১৩৩৯ 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৈদিক ও লৌকিক সংস্থৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানত; 


পৰৃত্বশ-জাতীয় | * তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একটা শক্ত কাঠাম 
ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অনুসারে স্থনিদদিষ্ট পারম্পর্য অনুযায়ী হম্ব ও দীর্ঘ 
অক্ষর বসান হইত। মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবনা ছিল না, গানে যেমন 
. স্থরের পারম্পর্য্যট! মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রপ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখিতে পাওয়| যায় যে অন্য রকমের একট লক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিতেছে, সমতা = য়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কখন বা 
একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাত্রী-সমকত্বের নীতি 
ভারতীয় ছন্দে প্রবেশ-লাভ করিতেছে । এই সময়েই গীতি আর্ধ্যা, জাতি ছন্দ, 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাঁওয়া বায়। কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত 
হইল তাহা এখন বলা! প্রায় অসস্তব| তবে আমার ধারণা এই ষে, বৈদিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থা 
দীড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেব শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু 
অনার্ধ্যসন্ৃত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই সব অনার্ধ্যদের বোধ হয় 
মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল-_মাত্রাসমকত্বের দিকে। তাহাতেই বোধ হম এই 
পরিবর্তন। যাহ! হউক্‌, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্ত ছন্দের মূল 
প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্ত তাহাতে একটা 
জিনিষ বজায় আছে দেখ যায়_অর্থাং সংস্কৃত অনুযায়ী হ্ৰস্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ | 
, কিন্তু “বৌদ্ধ গান ও দোহাপ্র দেখি, তাহাও নাই'। বাংলা ছন্দের যে মূল 
লঙ্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নির্দেশ করে,_ অর্থাৎ সমমাত্রার 
দুই তিনটি পৰ্ব“ লইয৷ এক একটি চরণ গঠন এবং পর্বাঙ্গ সংযোজনের 
আবশ্তকতী অনুসারে অক্ষরের দৈর্ঘ্য নির্ণয, তাহা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা’র মধ্যেই 
পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও ধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা 
যায় যে, “বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতি 
করিয়াছি ; নূতন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে । এ 


* “পদ্ধং চতুষ্াদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা” ( ছন্দোমন্লরী ) 


র যুগ অতিক্রম 


বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২১৯ 


যেমন-__ 


কায়া তরুবর | পঞ্চবি ডাল £ ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ় ই 


৬৬ —— Mes — =e 2. ৯৮০৩ লি —ee ৩০৩, 


চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল £ পার গামি লোঅ | নিভর তরই 
(সংস্কৃত রীতি) (আধুনিক রীতি) 


বাংলার আদিতম ও প্রধানতম ছুটি ছন্দৌবন্ধ_যাহাদের পরে নাম দেওয়া 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি__তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই * | পয়ার সম্ভবতঃ 
পদাকার (পদ+আকার) কথা হইতে আসিয়াছে, যাহারা গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার! এই ছন্দৌবন্ধে রচনা করিতেন। - 
প্রাচীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকুট!- সাচ্শু দেখা যায়, 
বোধ হয় পাদাকুলক শব্দের সহিত পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। 
অবশ এ সম্বন্ধে আমি জোর করিয়া! কিছু বলিতে চাহি না, সমস্ত-ই আন্দাজ । 
লাচাড়ি__যাহার নাম পরে হইয়াছিল ত্রিপদী-_যে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভূত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্যকলার এক-দুই-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির 
বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রথমে এই পয়ার ও ত্রিপদী একটু দীর্ঘত্ত 
ও টানা চিল; পয়ার ছিল ৮+৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮+৮+১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নূতন রকমের স্রোত দেখিতে পাই | মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে | তাহার 
ফলে যে সমস্ত পদ্য রচনা আগে হয়ত ৮+৮ এই সঙ্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড়া হইতে লাগিল ৮+৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮+ ৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয়ারের বাধা নিয়ম | লাচাড়ীও সেই ৮+৮+১২ হইতে, 
ুম্বতর হইয়া দাড়াইল ৮+৮+১০এ। এই যে একটা প্রবৃত্তি__যাহার জন্য 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বীধা মাত্রাপদ্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে দীর্ঘস্বরের ব্যবহারই চলিয়া গেল__ইহাঁর মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের 


oe পয়ারের কাঠামে। বহু পূর্বে রচিত'প্রাকৃত পদ্য পাওয়। যায়। যথা-- 
পরিধূণমাণে! কিরণপদং 
< _ অভিরুহমাণো! উদয়গিরিং- 
উড়ুগরণবন্ধ, তিমিরভরে-- 
উদয়দি চন্দে! গগণতলে (ভরত-নাট্য শান্তর ) 


২২০ ্‌ ংলা ছন্দের মুলসূত্র 


একটা বড় তথ্য লুকীয়িত আছে বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্ত এখন 
পর্য্যন্ত উদবাটিত হয় নাই। 


মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পর্য্যন্ত পয়ার ও ব্রিপদী বাংলা 
ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের পূৰ্ব“ পৰ্যন্ত মনে হয় যেন 
বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড়া পাইয় অনিশ্চয়তার 
স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আর একটা 
নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ততদিনে আবার একটা যেন নৃতন পদ্ধতির 
সৃষ্টি হইয়াছে ; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই ্বশ্ব, কেবল শব্দের অস্তস্থ হলস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ! ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার | 
বাংলা হস্তলিপির কায়দা অনুসারে মাত্াসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্দ নির্ণয় হয় হরফ. বাঁ তথাকথিত অক্ষর 
গণনা করিয়া। এই ভুলের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে একটু আধটু অস্থুবিধাও 
হইত, তাহ! ছাড়! চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না বোঝার জন্ত 
কখন কখন ৭+-৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়। চালান হইত। 

৩ ধ্বনির একোর সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রের সমাবেশেই ছন্দ । এক্য তাহাকে দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্র্য তাহাকে দেয় রূপ । ওকাস্থত্র না থাকিলে পদ্বের ছন্দ হয় না, 
কিন্তু শুধু একটা এঁক্যক্থত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে ও নিস্তেজ | ছন্দের যে বিচিত্র ব্যগ্তনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 

' করিবার যে ক্ষমতা, কাবোর বাণীকে কানের ভিতর দিয়! মৰ্ম্মে প্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে,_তাহ! নির্ভর করে বৈচিল্র্যর উপযুক্ত সমাবেশের, উপর | 
এক্য ছন্দের তাল, বৈচিত্রা ছন্দের স্থর। আধুনিক বাংল! ছন্দের একটা স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবার পূর্বে এীক্যের হুত্রটাই ভাল নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং 
তখনকার দিনে পদ্বরচনায় বৈচিত্র্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখ! যায় 
না। কি প্রকারে এঁক্য ও সৌম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত 
প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ -গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা 
স্পষ্ট হইল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য এক্য্থত্র পাইয়া বাংলার কবিকুল যেন 
হাফ ছাড়িয়া বাচিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ছন্দ যেন পথ 
খুঁজিয়া খুজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চ্রম পরিণতি ও সার্থকতা 
দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে। 


ভারতচন্দের একটা সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দের মধ্যে 


«< 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস... ২২১ 


» এক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে 


মনোহীরিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করিয়াছিল্নে। একটু নূতন সঙ্কেতে. 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন | লঘু ত্রিপদী তাহার সময় হই তেই; 
খুববেশী ভাবে চলিত হইয়াছে। কিন্তু এদিক্‌ দিয়! যে ছন্দ:ম্পন্দনের বৈচিত্র্য 
আনার বিষয়ে খুব সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। . 
সেইজন্ত তিনি একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্টা করেন 
তিনি সংস্কৃতে স্থপত্তিত ছিলেন, স্থুকৌশলে তিনি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরের: 
উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। *কিস্ত- 
সব জায়গাতেই যে তিনি কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা বলা যায় না| জুতরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই । আর একটা: 
নূতন ডঙের ছন্দ তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন__বাংলা! গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ 
হইতে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তজ্জন্ত একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোল! অনুভব কর! যায়। ইহার প্রতি পর্বে চার মাত্রা ও: 
ছুই পর্বাঙ্গ। ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংস্রবহীনঃ. . 
অনাধ্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং 
বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহা বেশ খাপ খায়। আজও ঢাকের বাছ্ধে 
ইহার প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্ত এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা: 
করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংস্রবের জন্য তিনি সাহিত্যে ইহার 
ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন । . 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাক্তি শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও 
একটা বিপ্লবের স্থচনা হইল। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকটা জাতে তুলিবার কাজ তিনি 
করিয়াছেন। তাহার পরে আসিল বৈচিত্র্যের সন্ধানের যুগ। বাংলা ছন্দের 
্বগ্রভ্দ হইল, নিঝ'রের মত সে বাহির হইয়া পড়িল। 

প্রথম কিছুদিন সংস্কত.ছন্দ চাঁলাইবার একটু চেষ্টা হইয়াছিল। মদনমোহন 
তর্কালক্কার প্রকৃতি মাঝে মাঝে ক্বতকার্য্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল। তখন খুব বেশী করিয়া ঝোঁক পড়িল নূতন 
নূতন সঙঞ্কেতে চরণ গঠন করার এবং নানা বিচিত্র নক্সায় ভ্তবক গড়িয়া তোলার. 


২২২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চেষ্টার উপর | সে চেষ্টার বো হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । 
আমার ‘Rabindranath’s Prosody> প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও স্তবকের 
কথা বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্রের ভিতর দিয়াই আধুনিক 
বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্জনা হইয়াছে | মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনা’র বেদনা, 
'আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীতে”র উদ্দীপন! হইতে আরম্ভ 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের “পুরবী”র আহ্বান পর্যন্ত এই বৈচিত্র্যে ধ্বনিত হইয়াছে । 

বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আন! হইয়াছে আরও দুই এক দিক্‌ দিয়া। হলস্ত 
অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
খরার একটা প্রথা চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট 
মাতরাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে । ইহাতে পদ্য লেখ! অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একট! দোলা বা তরঙ্গের স্ষ্টি হয় 
বলিঞ্। পবের'র মধ্যেই একট! বৈচিত্র্য আনা! সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গান্তীধ্য ব| উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দ-ও 
রচনা করা যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহ! গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপযোগী । 


এতভিন্ন ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে । ইহাতে . 


শ্বাসাঘাতের পৌন£পুনিকতার অন্ত ছন্দে বেশ একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়। 
সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য: রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 
পলাতকা’র কবিতায়, ‘শিশু'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ আছে। 

কিন্তু সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুসুদন অমিত্রাক্ষরে। তিনি 
দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবগ্তিকতা নাই। 


ইহাই হইল তাহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুক্থদনের গুরু Mil6০॥ এর blank. 


ঘ:৪৫-এর আসল কথা । এই জন্য আমি তাহার blank ৮০/২৩কে বলি 
অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর__কারণ ঠিক্‌ কত মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ 
আসিবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল 
স্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ | যতির নিয়মানুসারিতার জন্য অবশ্য একটা 
এক্যস্থত্র রহিয়া গেল, কিন্তু ্রক্যের রঙকে ছাপাইয়া উঠিল বৈচিত্রের জ্যোতি: । 
এই যে সন্ধান মধুসুদন দিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 
আধুনিক বাংল! ছন্দ একটা নিয়মের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছাকৃত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুভূতির স্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 


|. 


ংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৩ 


মধুহদনের অমিত্রাক্ষর যেন এঁক্যকে বড় বেশী বর্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই 


" রকম অনেকে মনে করিতেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইহাকে অনেকটা! নরম 


করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
রাখিয়া এক অপরূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাক্ষরের বৈচিত্/ও, আছে 
অথচ মিত্রাক্ষর-জনিত এক্যটাও কানে বেশ ধরা দেয়। ইহা এখন স্ুগরচলিত। 
মধুস্থদন ছেদ ও যতিকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যতির দিক দিয়া একটা! 
বাধা ছাচ রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোথা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্য গিরিশচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পবর্ব দিয়! চরণ 
গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পব্ রাখিয়া 
একটা কাঠাম কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর 
এক দিক, দিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮4-১০ এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
করিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন 
অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করিয়! ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে. মনে করিয়া স্থকৌশলে 
মিলের দারা -চরণ-পরম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য 
প্রকাশের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী হইয়াছে। 

কিন্ত এ সমস্ততেই পছের নিয়মান্ুসারী একটা কিছু এক্য রাখার চেষ্টা 
হুইয়াছে। -এঁক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় {ree verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দ । 
তাহা বাংলায় তেমন চলে নাই। বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদেষ রুচিসঙ্গত 
নহে। কেহ কেহ তুল করিয়া “পলাতকা*র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে 
কথাটা ঠিক নয়, কারণ ‘পলাতকা’য় বরাবর সমমাত্রার (চার মাত্রার ) পর্ব 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

কিন্ত পছের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব এবং পছছন্দের রূপকল্প উপরের 
সব রকম লেখাতেই পাই। তাহা! ছাড়া আবার গন্ধের ছন্দ আছে। তাঁহার 
এক একটি পর্ধ এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 
সমাবেশের রূপকল্পও অন্তরকম | তবে কি ভাবে এই গণ্থছন্দে পছ্ছের রূপকল্প 
আনা যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,__রবীন্ত্রনাথের “লিপিকায় | * 


* কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ে বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্তন ১৩৪৪ তারিখে প্রদত্ত 
জুতা হইতে উদ্ধৃত ৷ 


বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। 


রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিপ্রতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর, 
আনিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংল! বোধ হয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয়, যে কোন ভাব বা প্রেরণা আজ বাংলায় ঠিক যোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা 
শম্ভব। এমন কি যেখানে ভাব হয় ত ক্ষীণ, ভাষা দুর্বল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ছন্দের এরখবর্যই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিতে পারে। 
বাংলা ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ঝ্যঞ্জনাশক্তি' 
বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই স্থপ্ি। অবশ্য এ কথ! সত্য যে 
রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী 
ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাহার পূর্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন» 
বিশেষতঃ মধুসুদন অধিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা সার্থক বিগ্রুব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত, 
বহুমুখী এবং এতাদৃশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি 
না সনেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়া! হইল। 


(১). আধুনিক বাংলা ছন্দের একটি প্রধান রীতি_ আধুনিক বাংল ' 


মাতরাচ্ন্দ বা ধ্বনি প্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই স্থষ্টি । ‘মানসী’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রত্যেকটি হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দোরচনার “যে বিশিষ্ট রীতি 


প্রবর্তন করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্কজনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং বাংল! ছন্দের, 


ইতিহাসে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধ হয় বাংলা 

ছন্দে সর্বাপেক্ষা প্রবল। এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 
এক প্রকারের মাত্রাচ্ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা পূর্বেও করা হইয়াছিল। 

বৈষ্ণব কবির! এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন্‌। 


কিন্ত তাহার সংস্কৃতের মাত্রাই বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | যেখানে. - 


তাহারা হুবহু সংস্কতের অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের রচনা 
কতরিতাছষ্ট ও ব্যর্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে 
বলা যায়, সেখানে তীহারা স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কৃত মাত্রাপদ্ধতির অনুসরণ. 


J 


ও 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২২৫ 


করিয়াছেন, অনেকস্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 


অতুলনীয় প্রতিভা বাংলার নিজস্ব মাত্রাৰৃত্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কার করিয়া 
বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ পূর্বে ছড়াতেই বা তজ্জাতীয় কোন হাল্কা 
রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে গুরুগন্তীর কবিতাও রচনা 
করিয়াছেন। পূর্বে এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুপ্পর্বিবক বা দ্বিপর্ক্িক চরণের 
ব্যবহার ছিল, ববীন্রনাথ এই ছন্দে পুর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপর্বিক, ত্রিপর্ব্বিক, 
চতুষ্পরৰ্ক্বিক ও পঞ্চপর্বিবিক চরণও রচনা করিয়াছেন। ( “খেয়া, পলাতকা? 
ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) 

(৩): তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপূর্ব কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব,"< করিতে গিয় 
মাঝে মাঝে ছন্দের সৌবম্য নষ্ট করিতেন, এ দোষ রবীন্দ্রনাথের রচন 
অতি বিরল | 

€৪) রবীন্দ্রনাথ বহুপ্রকারের স্তবক উদ্ভাবন করিয়া বাংলা ছন্দের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার স্থষ্ট স্তবকগুলি যেমন নিজস্ব প্রী ও ছন্দে 
গরীয়ান্, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন হইবার উপযুক্ত । তিনিই 
দেখাইরাছেন যে বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি অন্থধাবন করিতে পারিলে বাংলায় 
নব নব শুবক রচনা কর! চলিতে পারে, কয়েকটি বাধা স্তবকের গণ্ডীর মধ্যে 
‘আবদ্ধ হইয়া থাকার কোন্‌” আবশ্যিকতা নাই। স্তবকই যে একটা বিশিষ্ট 
ভাব ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে পারে, তাহার গঠন-কৌশল ও গতিই যে 
একটা বিশিষ্ট অম্ভূতির গ্োতনা করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ 
করিয়াছেন। তাহার উদ্ভাবিত অনেক স্তবকই এখন বাংলা কাব্যে খুব 
চলিতেছে। 

চতুর্দশপদী কবিতা ( সনেট্‌ ) ও তজ্জাতীয় কবিতা রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ : 
অনেক নৃতনত্ব আনিয়াছেন। চতুর্দশপদী কবিতার যে সহজ সংস্করণ এখন 
সুপ্রচলিত, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রবর্তক। আঠার মাত্রার চরণ লইয়া সনেট্‌ 


রচনাও তাহার কীন্তি। 
[ ‘নৈবেগ্’, ‘চৈতালি’ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য] 


(৫) প্রাচীন দ্বিপদী, ত্ৰিপদী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ 
সানা! নূতন ছাচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন। বাংলা ছন্দের উপকরণ 
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২২৬ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


যে পর্ব এবং পর্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সঙ্কেতে চরণ 
রচনা করা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সু্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 
গঠনবৈচিত্র্য যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন। ॥ 

চতুষ্পর্কিক চরণ, নব নব পরিপাটার ত্রিপদী, আঠার-মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সমধিক | 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পর্ব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, 
এই পর্কের বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের 
সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই 
কাছাকাছি. হয়, ইহ! রবীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তুলেন। পু ৰ 

পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
যথোচিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন। 

(৭) রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন । 
ইহাতে মিত্রাক্ষর বাঁ মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও যতির অবস্থান এবং 
গতির দিক্‌ দিয়! ইহা মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ | 

প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই ছন্দ 
রচনা করিয়াছেন 

(‘সোনার তরী’, চিত্রা’, ‘কথ! ও কাহিনী’ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) ' 

(৮) রবীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রয়াস অনেক সময় 
করিয়াছেন। তীহার এই প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পঞ্চে প্রচলন করিয়াছেন। 

(ক) ‘পলাতকা’র ছন্দ (খ) বলাকা'র ছন্দ (গ ) মিত্ৰাক্ষরবর্জ্জিত 
বলাকাঁছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে (বাংলা 
ুক্তবন্ধ ছন্দ” ) দেওয়া হইয়াছে। 

(৯) তিনি “লিপিকা ইত্যাদি রচনায় prose-verse অর্থাৎ গদ্যের পদ 
লইয়া পন্ধের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবদ্ধের পথ দেখাইয়াছেন। 

পরে পুনশ্চ, ‘শেষ স্তবক’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গন্বের পদ লইয়! সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়া! বাংলায় যথাথ গ্ধ কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন। গদ্যকবিতা আজকাল বাংলায় সুপ্রচলিত ৷ 


২ 


+ 


বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২২৭ 


(১০) তভিন্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুসঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজজ্র 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌনদর্ধ্যে বিভূষিত করিয়াছেন । 
অন্ুপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের বস্কার ব্যঞজন্বর্ণের নির্ঘোষ, গতির লালিত্য, শব- 
সমাবেশের সৌধম্য, ধ্বনির 'অপূর্বব ব্যঞ্জনীশক্তি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে তাহার 
ছন্দ সমৃদ্ধ । এত বিবিধ এশ্বধ্যশালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচন! 
করিয়াছেন কি না সন্দেহ । 


২০৫ 
০ 


এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা মত্প্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody 

] (Journal cf the 70609৯10060 of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI1) এবং Studies 

/| in the Rbythin of Bengali Prose and Prose Verse (Journal of the Department of 
Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) নামক প্রবন্ধদধয়ে কর! হইয়াছে । 


. 


২২৬ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


যে পর্ব এবং পর্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সঙ্কেতে চরণ 
রচনা করা যায়, তাহা 'রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 
গঠনবৈচিত্রা যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন। ॥ 

চতুষ্পর্বিক চরণ, নব নব পরিপাটার ভ্রিপদী, আঠার-মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সমধিক | 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পর্বব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, 
এই পর্বের বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের 
সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই 
কাছাকাছি, হয়, ইহ! রবীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই তত্বের ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তুলেন। 

পঞ্চমাত্রিক ও অপ্তমাত্রিক পর্বের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য নি তাহাদের 
যথোচিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন । 

(৭) রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন ।' 
ইহাতে মিত্রাক্ষর বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও যতির অবস্থান এবং 
গতির দিক্‌ দিয়া ইহা মধুন্থদনের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ | 


প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই ছন্দ 
রচনা করিয়াছেন। 


(“সোনার তরী» “চিত্রা, ‘কথা ও কাহিনী’ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) ' 

(৮) রবীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রয়াস অনেক সময় 
করিয়াছেন। তাহার এই প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পদ্ধে প্রচলন করিয়াছেন । 

(ক) ‘পলাতকা’র ছন্দ (খ) 'বলাকার ছন্দ (গ) মি্রাক্ষরবর্জিত 
বলাকাছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে (বাংলা 
মুক্তবন্ধ ছন্দ’ ) দেওয়া হইয়াছে। 

(৯) তিনি “লিপিকা ইত্যাদি রচনার 1):০৯৫-৮৪7৪৭ অর্থাৎ গদ্যের পদ 
লইয়া পঞ্চের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবন্ধের পথ দেখাইয়াছেন। 

পরে ‘পুনশ্চ’, ‘শেষ স্তবক’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গন্ধের পদ লইয়া সম্পূর্ণ 
ুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিত| লিখিয়া বাংলায় যথাথ গদ্য কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন । গদ্যকবিতা আজকাল বাংলায় সুপ্রচলিত ৷ 


৮ 


| বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২২৭ 


৯ (১০) তভিন্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুসঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজস্র 

মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছেন । 

অন্ুপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের বঙ্কার, ব্যঞ্জনবর্ণের নির্ধোষ, গতির লালিত্য, শব্দ- 
সমাবেশের সৌধম্য, ধ্বনির অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তি ইত্যাদি নান! অলঙ্কারে তাহার 
ছন্দ সমৃদ্ধ । এত বিবিধ এঁশব্যশালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচন! 
করিয়াছেন কি না সন্দেহ | 


বিটি 


/1 


এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody 
/ (Journal cf the Depamtment of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI) এবং Studies 
in the Rhythin of Bengali Prose and Prose Verse (Journal of the Department of 


| Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) নামক প্রবন্ধদ্ধয়ে কর! হইয়াছে । 


* 


ছন্দে নুতন ধারা 
(ক) ! ৃ - 
প্রত্যেক দেশেই কাব্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নুতন করিয়া একটা প্রেরণ! আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সন্জীবিত হয়, তখনই 
ছন্দেও একটা নূতন প্রবাহ দেখ| যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলায় আত্মপ্রকাশ করে| ছন্দ কাব্যের 'একট| আকস্মিক বাহন মাত্র নহে, 
ছন্দ কাব্যের মূর্ত কলেবর। কবির অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কবির “brains bat into: 
*৮॥৷৷”_ ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয় ; 
এই জন্যই রবীন্ত্রনাথ বলিতেন যে, তাহার মনে প্রথমে একটা নূতন স্থর আসিয়া 
দেখা দিত, তাহার অনুসরণে পরে আসিত সেই সুরের অনুরূপ কথা বা গান। 


এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে ' 


একটা নূতন পর্বের স্থচনা করেন। যাহার নিজস্ব সম্পদ আছে সে কখনও 
“পরের: সোনা কানে” দেয় না) যাহার নিজস্ব; বাগ্‌বিভুতি আছে সে পরের 
কথা ও বাধা বুলির অনুকরণ করে না) যে কবির অন্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূর্ব-গ্রচলিত ছন্দের অন্ুবর্তন করিতে -স্বভাবত:ই একটা 
অন্থুবিধা বোধ করে, তাহার ? 

“নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 4 

ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায় ।* 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগের সুত্রপাত, সেই 

যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কৰি এই যুগে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই বাংলা ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 
আসিলেন মহাকবি মধুহ্ুদন,_নবযুগের নূতন ভাব ও আদর্শের মূৰ্ত বিগ্রহ ৷ 
তাহার পূর্বস্থরিগণের মধ্যে ছন্দঃশিল্লী অনেক ছিলেন, বৈষ্ণব মহাজনের! 
ছিলেন, ভারতচন্্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধুক্দনের নিজস্ব প্রতিভা 


পূর্কা কবিগণের প্রদর্শিত পথ অস্থসরণ করিল না, ভাগীরথীর মত নূতন একট. 


চা 


৮০৯ 


রা 


Ax 


ছন্দে নুতন ধারা ২২৯ 


ছন্দের খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রসর হইল | মধুস্থদনের অমিত্রাঁক্ষরের বিচিত্র 
সৌন্দর্যে বাংলা ছন্দ মহীয়ান্‌ হইল, ছেদ ও যতির স্বাধীন গতির রহস্ত আবিষ্কৃত, 
হওয়ার ফলে বাংলা ছন্দের, ইতিহাসে নব নব ধারার স্বত্রপাত হইল | বিদেশী 
সন্টে বাংলার মাটিতে উপ্ত হইয়! চতুর্দিশপদী কব্তারূপে সমৃদ্ধ হইরা উঠিল। 
ব্ৰজাঙ্গনার হৃদয়োচ্চাঁসে নূতন ধরণের গীতি-কবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল। 
মধুস্থদনের পরে আসিলেন হেমচন্্র ও নবীনচন্দ্র । মধুস্থদনের অপূর্ব মৌলিকতা 
ও যুগাস্তকারী প্রতিভা ইহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পরীক্ষা! ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইহাদের ছিল। মধুস্থদনের অমিত্রাহ্ষরের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্জস্য ঘটাইবার প্রয়াস উভয়েই করিয়াছিলেন. 
এবং অমিত্রাহ্ষরের ছই-একটা নূতন ঢঙ_ প্রতোকেইএস্থষ্টি- এরিয়াছিলেন 1 
নানাভাবে" স্তবক-গঠনে বৈচিত্র্য আনিয়া বাংলার কাঁব্যের বাঞ্জনাশক্তি উভয়েই 
বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন । এতত্তিন্ন হেমচন্দ্ৰ ছড়ার চন্দ ব্যঙ্গকাব্যে বাবহার করিয়া 
রুতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্য প্রভৃতি কাব্যে দীর্ঘস্বরবভুল ছন্ো- 
রচনায় অসামান্য প্রতিভা! এ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াভিলেন। ইহার পর 
গিরিশ ঘোষ মধুস্থদনের অসিত্রাক্ষরের মূলতত্ব অবলম্বন করিয়া বাংলায় নাট্য- - 
কাবোর যোগা বাহন-__প্গৈরিশ ছন্দের” প্রবর্তন করেন। » রবীন্দ্রনাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য । আধুনিক বাংলা মাত্রাছনের প্রবর্তন, গম্ভীর বিষয়ে 
ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান' ছন্দের প্রয়োগ, অমিত্রাক্ষবের চাল বজায় রাখিয়া 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অমিত্রাক্ষরের মুলনীতির সম্প্রসারণ করিয়া 
‘বলাকা’ ছন্দের উস্ভীবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবক রচনা, গদ্ধ-কবিতার 
প্রবর্তন ইত্যাদি নানা! উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগাত্তর আনিয়া- 
ছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে -আসিলেন পছন্দের যাদুকর”__ সতোন্দ্রনীথ । খুব 
অভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, বিস্ক নানা কলাকৌশলে, 
বাংলা ছন্দের মুলতত্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্রজাল 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষীরুত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিগণও ছন্দে নিজস্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা'-প্রবর্তনের ক্ষমতা অল্লাধিক' 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন । 


" *. সম্ভবতঃ এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ গিরিশচন্দ্র করেন নাই, তবে তিনিই ইহার বহুল প্রয়োগ 
ও প্রচার করিয়াছিলেন । 


২৩০ "বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 
i (খে) 
অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একটা মামুলি-আনা৷ আসিয়া! পড়িয়াছে। 
“ন্‌ব-নব-উন্মেষ-শালিনী” ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া দুর । অবশ্য 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য 
ছন্দের সৌবম্য ও লালিতোর দিক্‌ দিয়! যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তদ্রপ পূর্বে 
কখনও করে নাই। ইহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু কবির সাধনার ফল, প্রগতির 
যথার্থ পরিচয়। কিন্ত সেই অগ্রগতির স্রোত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে “এহ বাহা, আগে কহ আর” এই ভাবট বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না। ইংরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা আসিয়া- 
ছিল} পোপের কাবো ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই মনে করিতেন যে ইংরাজি ছন্দের আর 
কোন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, পোপের অনুসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা । 
ফলে পোপরপ্রদর্শিত পথে ০! ৪৭৭ ]10৪-সহযোগে কবিত|। রচনা চলিতে 
লাগিল। জোত না৷ থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ দুর্দশা হয়, ইংরাজি ছন্দে ও 
কাব্যে তদ্ৰূপ ছুর্দিশা দেখা দিল। বাংল! কাঁব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই অবস্থা; 
ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়া মাত্র অন্ুকরণ-কৌশলের 
পরিচয় হইয়! দাড়াইয়াছে। আজকাল অনেক কবি আছেন ধাহাদের রচনা 
আপাত দৃষ্টিতে, অন্ততঃ ছন্দোলালিত্য বাঁ পদগৌরবের দিক্‌ দিয়া, অনবদ্য বলিয়া] 
মনে হইতে পারে। কিন্তু তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত করে না, স্থায়ী 
রসের সঞ্চার করে না। কারণ এ সব রচনা কারিগরের ছাচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, 
শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে | তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
অনুকরণের কৌশলই আছে, স্থষ্টির গৌরব নাই। 
কাব্য-ছন্দে এই গতান্ুগতিকতার জন্যই আজকাল অনেক “সহৃদয়? লেখক 

গগ্ভ-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। গগ্ভ-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচনা না করিয়া ইহ! বলা যাইতে পারে যে, গ্থ অন্ততঃ পদ্য নহে | গছ্ধ- 
কবিতা যে কোন কালে পগ্চকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় 
না। কারণ পদ্বোর ব্যঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য কিন্বা গদ্য-কবিতার 
তাহা নাই। সন্ধদয় কবিপ্রতিভাশালী লেখকেরা যে পদ্-ছন্দে না লিখিয়! গন্ত- 
ছন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পদ্ব-ছন্দের অন্থপযোগিতা এবং নব নব 
ছন্দের আবশ্তকতা-ই প্রমাণিত হইতেছে । 


ছন্দে নুতন ধারা ০১ 


০৮, - এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পদ্ধ-ছন্দে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। দৃষ্টান্ত-্বরূপ শ্রীযুক্ত 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্তু ও শ্রীমান্‌ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
যাইতে পারে । আরও ছুই চারিজনের নাম-ও নিশ্চয় করা সম্ভব । ইহাদের 
ছন্দঃশিল্পের গুণগ্রাহী হইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা কাবোর 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে । ছনঃন্থরধুনীতে এখন নূতন করিয়া 
জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্থরধুনী-ল্রোত “অজস্র সহক্বিধ' 
চরিতার্থতায়” প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 

(গ) 

ংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্ুতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্ত তাহার ফলে 
ছন্দে নূতন’ধার' প্রবর্তিত হয় নাই। ছন্দে নূতন ভঙ্গী বারীতি আনিতে পারেন 
প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্য-সথ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব 
হয় না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে 
পারে, হয়ত কোন গ্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির ্ফুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু 

সহায়তা করিতে পারে। bs 

(১) দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দে রচনা । 

বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্ত বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দংস্পন্দন স্থাষ্ট করা যায় না, 
তাহা! স্বয়ং সত্যেন্দ্নাথও স্বীকার করিয়াছেন। বাংলায় সংস্কৃতের হু হুবহু অনুকরণ 
করিয়া যাহার! ছন্দে হুস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা 
অক্ুতকাৰ্য্য ইইয়াছেন ও হইবেন। তবে ভারতচন্দর, হেমচন্দর, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের স্থষ্টি হইতে পারে। পর্ব ও 
পর্ববাজের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে ; পর্বের মোট মাত্রা-সংখ্যার 
একটা মাপ স্থির রাখিতে হইবে ; কোন পর্ববান্গে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে নী, 
কিংবা কোন পর্বের উপযুপরি দুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পর্ক্বালের 
অন্তান্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে । মোটামুটি এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 

]। রচনা করিলে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একটা চমত্কার 

/| _ ছন্দলপন্দন পাওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্ীযুত দিলীপকুষার রায়. 

প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য | কিন্তু বাংল! ছন্দের কয়েকটি 


+ ~~ 
১৯৯ 


২৩২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


মূল তত্ব সম্পর্কে অনবহিত ত হওয়ায় তাহাদের পররাস সর্বদা সার্থক হয় নাই এবং 
তীহাদের চেষ্টার নূতন কোন কাব্যধারা প্রবস্তিত হয় নাই। 
যাহ! হউক, কোন স্ুকৌশলী ছন্দঃশিল্লী এইভাবে বাংল! কাব্যে ব্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্কৃত জাতি, 
গাথা, গীতি, আব্যা প্রভৃতি ছন্দের অনুসরণও অনেকটা সম্ভব । তবে সংস্কতে 
যে সব ছন্দে উপধুর্যপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ধর ও 
পর্বাঙ্গের অনুযায়ী বিভাগ সম্ভব নর, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় স্ষ্টি করা 
অস্তব বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, সত্োন্দ্রনাথও এরূপ চেষ্টায় কৃতকাৰ্য্য 
হন নাই | সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া বদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্ঘস্বরবহুল 
নূতন নূতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তরেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইরে।" - 
(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ (বা ছড়ার ছন্দ )। ' 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বাংলা; কাব্যের একটি স্থুপ্রাচীন ধারা। অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি ॥০০০৷॥] 9)৪৮:-এর প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্ত একটু, 
পরীক্ষা করিয়া, দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই। বাংলা ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাসাঘাত আর ইংরাঁজির 
8৫000 এক নহে; উভয়ের প্রকৃতি, অবস্থান পৃথকৃ। ইংরাজি accentunl 
etre আর বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ছাঁচও বিভিন্ন। ইংরাজি ছন্দ 
অন্ুকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তু: আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে! 
বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান্য ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বীধা। প্রতি পর্বে 
চার মাত্র! ও ছুই পর্বাহ্গ । অন্য কোন ছবাচে এই ছন্দকে ঢালা যায কিনা তাহা 
ছন্দঃশিরীর! পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। 
॥ (৩) নূতন মাত্রাবৃত্ব। 
যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রায় 
পঞ্চানন বৎসর পূর্বে প্রবর্তম করেন। এই ছন্দে ‘এ’, ‘গু’ এবং অন্তান্ত যৌগিক 
স্বরধ্বনিকে ছুই মাত্রা এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্রা বলিয়া! ধরা হয়! 
তত্তিনন ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরধ্বনিকেও দুই মাত্রা ধরা হয়। 
এইরূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ছন্দের 
'মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর” নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কাল-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না! এ কথা কেবল বাংল! ছন্দে নহে, 
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ছন্দে নূতন ধারা ২৩৩ 
সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে। যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখা 
যাইবে যে, সমস্ত দুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরস্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্বদা এক - 
মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্তু: অভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রা-নির্ণন নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয়ারাদি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ত্যাগ করিয়! নূতন মাত্রাপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ছন্দের নূতন এক ধারার প্রবর্তন 
করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম 
বলিলেও, সেই কৃত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া! গণ্য হইয়াছে। কোন প্রাতিভা- 


সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাত্রাবিচার করিয়া আর এক প্রকার 
মাত্রা্ছন্দ। প্রবর্তন করা সম্ভব হইতেও পারে। 
শ্রতবোধে আছে, 


টি 6 
ব্য্জনধার্ধমাত্রকম্‌' | এই সুত্র অনুসরণ করিয়া 
সত্যেম্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ শ্বাসাথাত-প্রধাম ছন্দে হলস্ত অক্ষরকে 
দেড় মাত্রা বলিয়া হিসাব করা উচিত। অবশ্ঠ এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি শ্বাসাঘাত-প্রধান ছলেও সর্বত্র খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়া! কি নূতন একগ্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
দুইটি হলত্ত অক্ষর যোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই 
চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পয়ারজাতীয় ব| তানপ্রধান ছন্দ ও 
চলিত মাত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান "কমিয়া আসিবে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ 
উচ্চারণের অন্বর্ভন কর! সহজ হইবে। 

এতভি* আরু একভাবেও নুতন মাত্রাচ্ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে । 
সমস্ত স্বরান্ত অক্ষরকেই হৃস্ব এবং কেবল ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দে 


রচনা চলিতে পারে। বাঙগলায় ক বা ও স্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চাচিত হয় না; 
তরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে। 


য়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে 
তাহাও নাই। মোটের উপর, 


২৩৪ ৃ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অবশ্য এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌবম্য অনেকভাবে বৃষধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । অতিরিক্ত ল়-পরিবর্তন যে ছন্দের মৃলীভূত এঁক্যের বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ । তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংলা বা মিশ্র রাগ-রাগিণীর একটা 
স্থান আছে, তদ্রপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লয়ের একটা স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লয্ন-পরিবর্তন কাব্যের ব্যঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। মধুস্দন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ-যতির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা 
সম্পূর্ণ নূতন স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণ বর্ধিত 
করিয়াছেন, লয়-পরিবর্ভনের দ্বার! অনুরূপ একটা বিপ্লব ছন্দে আনা সম্ভব হইতে 
পারে! পূর্ব কবির গান ও পাচালীর রচরিতারা এইরূপ লয়-পরিবর্তন কখনও 
কখনও করিতেন | ভাঁহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, আবার মাঝে 
মাঝে চমৎকার বাগ্রনা ও ছন্দের সৌন্দর্য্যও দেখা বাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে ছুই একটি ছোট কবিতায় লয়-পরিবর্ভন করিয়াছেন । আজকাল শ্রীযুক্ত. 
বুদ্ধদেব বন্থ কখনও কখনও এইরূপ: লয়-পরিবর্ভন করেন | তবে ঠিক মিশ্র- 
লয়ের ছন্দ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বলা বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা 


. সহকারে এই লয়-পরিবর্তন না করিলে সুফল হইবে নী 


(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের অনুকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন কিন্ত, কৃতকার্য কেহ হইয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। 
আধুনিক মাত্রারৃত্ ছন্দের সাহাযোই সেই অনুকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্ত আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংল! মাত্রাবৃত্বের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব। তদ্তিন্ন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া.স।ংলার এক 
একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধবনির সঙ্গতি নাই। আরবী, 
ফারসী বা উর্দ, ছন্দ বাংলায় প্রচলিত করিতে হইলে, বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ও গতির একটা আমূল সংস্কার আবশ্যক । ইহা কত দূর সম্ভব, তাহ! পরীক্ষার 
যোগ্য। উর্দু উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে; বহু উর্দ, শব্দ 

ংলায় চলিয়া আসিতেছে । বাংলায় অনেক পরিবারে উর্দুর ব্যবহার.আছে। 
সুতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উ্দর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী ও 
হিন্দুস্থানী শব্দ অবলম্বনে ষদি উর্দুর ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংলা শব্দ 
অবলম্বনেও হয়ত উর্দু, বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব । তবে তজ্ঞন্ত 
বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণ-ধারারও একটা বিশেষ পরিবর্তন আবশ্যক | 

(৬) বাংলায় মধুসুদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 


ছন্দে নূতন ধারা ২৩৫ 


আদর্শ মিল্টনের Blank Verse. ইহার বৈশিষ্ট্য ran-০n 1105এর ব্যবহারে ৷ bh 
কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্তভাবেও রচিত হইতে পারে। 797. 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অনুকরণ হয় নাই। সম্ভব কিনা 
তাহা পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্দ্র দাস কালিদাসের রঘুবংশের অনুবাদে যে 
অধিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৯2-0711008 নাই। বুত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও এইরূপ অমিত্রাক্ষর আছে । বোধ হয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব । ইহাতে মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 
না, কিন্ত একটা স্থির, গম্ভীর মহিমা থাকিবে। 

(৭) বাংলায় মিত্ৰাক্ষর ও অনুপ্রাসের প্রাধান্য খুব বেণী। কিন্তু ৪9৪০- 
nance বু) মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের স্তবকু গাথা যায়ণকিনা, সে 
বিষয়ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে 
ছন্দের একটা নূতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে। ু 

(৮) গদ্য কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্ত গদ্বের বাক্যাংশ- 
গুলিকে পদ্বের, ছ্ছাচে Whitman যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ 
করিতেছেন কিন! সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা*র় পদের ছাচে গদ্য লেখার 
যে'পরিকল্পনা আছে, তাহারও বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না । 

আবার পছ্ছের পর্ব লইয়া গন্ধের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইবে যথার্থ 18০ ॥৪৪৪ বা মুক্ত ছন। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথও £০৪ Verse লিখিয়াছেন, কিন্তু সে পথে 
আর উল্লেখজ্যুগ্য কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই। 

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নূতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভব ! 

a! সাধারণতঃ বাংলা ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্ধই পরম্পর সমান হয় ; 
fr কেবল চরণের অস্ত পর্কাটি প্রায়শঃ হৃম্ব হইয়া থাকে। সমমাত্িক পর্বের 
বাবহারে একপ্রকার ছন্দঃ-সৌনর্যের স্থষ্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্রিকং পর্কের 
ব্যবহারের দ্বারা অন্ত এক প্রকার বিচিত্র সৌনর্য্য সৃষ্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের ‘শিবাজী’, বর্ষশেষ” প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্রিক ত্রিপদীতে রচিত 
হওয়াতে অপরূপ ব্যঙ্জমাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে। এই আদর্শে অন্তান্ত 
ছাচের বিষমপর্তিক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নূতন 
ধারা আসিতে পারে। । 

(১০) বাংলায় নান! ছাচের স্তবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের 


২৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


প্রতীক হিসাবে কোন একটা! বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই | Ottava 
Rima, Ballad Stanza, Spenserian Stanza প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্তবকের 
অনুরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাই। তবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 5০॥॥e৪ অবশ্য চলিতেছে। কিন্তু 
limerick প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্বেও (1018 
প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না। Ballade, Rondeau প্রভৃতি 
অনেক সুবিখ্যাত বিদেশী স্তবকের_ অনুসরণ বাংলায় বেশ সম্ভব । তাহাতে 
বাংল ছন্দঃ-সরস্বতীর সৌন্দর্য্য আরও উজ্জল হইবে। 


